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গ্রস্থকারের 
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প্রতিহাসিক জগতের গ্রারস্ত হইতে বর্তমাঁনকাঁল পধ্যস্ত 
মনুষ্যসমাজে অনেক অলৌকিক ঘটনার সংঘটনের বিষয় উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়। এক্ষণেও যে সকল সমাজ আধুনিক 
বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে বান করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ 
ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদানকারী লোকের অভাব নাই। এইরূপ 
প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ, যে ব্যক্তি- 
গণের নিকট হইতে এই সকল প্রমাণ পাওয়। যার, তন্মধ্যে 
অনেকেই অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতারক। অনেক সময়ই 
দেখা যায়, লোকে যে ঘটনাগুলিকে অলৌকিক বলিয়া নির্দেশ 
করে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে নকল। কিন্তু কথা এই, উহার! 
কাহার নকল? যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়। কোন কথা 
একেবারে উড়াইয়। দেওয়! সত্যপ্রিয় বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় 
নহে। যে সকল বৈজ্ঞানিক হুস্মদর্শী নন, তাহার নানাপ্রকার 
অলৌকিক মনোরাজ্যের বাপাঁরপরম্পরা ব্যাখ্যা করিতে 
অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে 
চেষ্টা পান। অতএব, ইহাধাঁ_যে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস, মেঘ- 
পটলারঢ় কোন পুরুষবিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষ তাহাদের 


গ্রার্থনার উত্তর (প্রদান করেন, অথবা তাহাদের প্রার্থনায় 
/৩ 


ভূমিক! 


প্রাকৃতিক নিরমেব ব্যতিক্রম করেন,_তাহাদের অপেক্ষ। 
অধিকতর দোধী। কারণ, ইহাদের বরং অজ্ঞতা অথবা বাল্য- 
কালের ভ্রমপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর (বাহা তাহাদিগকে এইরপ 
. অপ্রাকৃত পুরুষদিগের প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়াছে ও যে 
নির্ভরতা এক্ষণে তাঁহাদের অবনত স্বভাবের একাংশস্বরূপ হইয়া 
পড়িয়াছে) দোহাই দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু পূর্বোক্ত 
শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দোহাই দিবার কিছুই নাই । 

সহম্র সহত্র বদর ধরিয়া লোকে এইরূপ অলৌকিক 
ঘটনাবলী পর্ধাবেক্ষণ করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপ চিন্তা 
করিয়াছে ও তৎপরে উহার ভিতর হইতে কতকগুলি সাধারণ 
তত্ব বাহির করিয়াছে; এমন কি, মানুষের ধর্থগ্রবৃত্তির 
ভিত্তিভূমি পধ্যন্ত বিশেষরপে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা 
হইয়াছে । এই সমুদয় চিন্তা ও বিচারের ফল এই রাঁজযোগবিষ্থা। 
রাঁজযোৌগ, আজকালকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের 
অমার্জনীর ধারা 'অবলঙ্থনেংযে সকল ঘটন| ব্যাখ্য। করা 
দুরহ, তাহাদিগের অন্তিত্বেব অশ্বীকার করে না বরং 
বীরভাবে অথচ সুস্পষ্ট ভাষাঘ্ব কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তিগ্ণকে বলে 
যে আলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার উত্তুর, বিখ্বাসের শক্তি এগুলি 
যদিচি সতা, কিন্তু মেঘপটলারঢ় কোন পুরুষ অথবা পুরুবগণ 
দ্বারা এ সকল ব্যাপার সংসাঁধিত হয়, এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা 
দ্বারা & ঘটনাগুলি বুঝা! বায় নাখ। ইহা সমুদয় মানবজাতিকে 
এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের 
পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই একটি ক্ষুদ্র প্রণালী 
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ভূমিকা 


মাত্র। ইহাতে আরও এই শিক্ষ। দেয় যে, যেমন সমুদয় বাসনা 
ও অভাব মান্ুযের অস্থুরেই রহিরাছে, সেইরূপ তাহার অন্তরেই 
তাহার প্র অভাব মোচনের শক্তিও রহিয়াছে ; যখনই এবং 
যেখানেই কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পরিপূর্ণ হয়, তখনই 
বুঝিতে হইবে যে, এই অনন্ত ভাগুার হইতেই এই সমুদয় 
প্রার্থনাদি পরিপূর্ণ হইতেছে, উহা কোঁন অপ্রাক্কৃতিক পুরুষ 
হইতে নহে । অপ্রারুতিক পুরুষের ধারণায় মানুষের ক্রিয়াশক্তি 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্দীপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে আবার 
আধ্যাত্মিক অবনতি আনয়ন কবে। ইহাতে স্বাধীনতা চলিয়া 
বায়; ভঘ্ম ও কুসংস্কার মাসিয়া হৃদরকে অধিকার করে। ইহা 
“মানুষ স্বভাবতঃ ছুর্ব্বলপ্রকৃতিণ এইরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পরিণত 
হইয়া থাকে । যোগী বলেন, এঅগ্রাকৃতিক বণিয়া কিছু নাই, 
তবে প্রকৃতির স্থল ও সুক্ষ দ্বিব্ধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে। 
সুগম কারণ, স্থুল কাধ্য। স্থুলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপল 
করা বাঁ, সুক্ষম তন্রপ নহে। রাজযোগ অভ্যাস দ্বার হুগ্ম অনুভূতি 
অজ্জিত হইতে থাকে । 

ভারতবর্ষে যত বেদমতানুসারী দর্শনশাস্ত্ত আছে, তাহাদের 
সকলের একই লক্ষ্য__পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি। ইহার 
উপায় যোগ। “বোগ” শব্দ বহুভাঁবব্যাপী। সাংখ্য ও বেদান্ত 
উভয় মতই কোন না কোন আকারে যোগের সমর্থন করে । 

বর্তমান গ্রন্থে নানাপ্রকাধী যোগের মধ্যে রাঁজষোগের বিষয় 
লিখিত হইয়াছে । পাতঞ্চলহুত্র রাজযোগের শান্থ ও সর্বেবোচ্চ 
প্রামাণিক গ্রন্থ। অন্যান্ত দার্শনিকগণের কোন কোন দার্শনিক 
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স্লাভ্মোগা 


লঙ্কা, 


প্রথম অধ্যায় 


০৯১৬০০০১৬ 


অবতরণিক৷ 


আমাদের সকল জ্ঞানই স্থান্ুভূতিব উপব নির্ভব করে। 
"আনুমানিক জ্ঞানের (সামান্ত হইতে সামাহতর বা সামানঠ হইতে 
বিশেষ জ্ঞান, উভয়ের ) তিততি- স্থানুভৃতি। (সেগুলিকে নিশ্চিত- 
বিজ্ঞান * বলে, তাহাদের সত্যতা লোকে সহজেই বুঝিতে 
পাবে, কারণ, উহ্থার! প্রত্যেক লোককেই নিজে সেই বিষয় সত্য 
কিনা দেখিয়! তবে বিশ্বান কবিতে বলে। বিজ্ঞানবিৎ তোমাকে 


কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে বলিবেন না। তিনি নিজে কতকগুলি 
ঢু 
মং.170200 9016706- নিশ্চিত-বিজ্ঞান অর্থাৎ যে সকল বিজ্ঞানের তত্ব 
এতদূর সঠিক ভাবে নিণাঁত হইল্লাছে যে, গণনা/বলে তাহার দ্বারা ভবিষৎ নিশ্চয় 
করিয়া বলিয়! দিতে পারা যায়| যথা--গণিত, গণিত-জ্যোতিষ ইত্যাদি। 





রাজযোগ 


বিষয় প্রত্যক্ষ অন্থুভব করিয়াছেন 'ও সেইগুলির উপর বিচাব 
করিয়া! কতকগুলি সিষ্ধান্তে উপনীত হ্ইয়াছেন। যখন তিনি 
তাহার সেই সিদ্ধান্তগুলিতে আমাদিগকে বিশ্বান করিতে বলেন, 
তখন তিনি মানবসাধারণের অনুভূতির উপর উহাঁদেব সত্যাসত্য 
নির্যয়েব ভাব প্রক্ষেপ কবিষা থাঁকেন। প্রত্যেক নিশ্চিত- 
বিজ্ঞানেবই (3:8০ 9০1909) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, 
উহা হইতে যে সিদ্ধান্তসমূহ লব্ধ হয়, সকলেই ইচ্ছা করিলে 
উহাদের সত্যানপত্য তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পাবেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, 
ধন্ম্েবে এরূপ খাঁধারণ ভিত্তিভূমি কিছু আছে কিন? ইহার উত্তব 
আমাকে দিতে হইলে, ই” এবং “না” এই উভয়ই বলিতে হইবে । 
জগতে ধর্মসন্বন্ধে সচরাচব এইরূপ শিক্ষা পাওয়! যান যে, ধন্্মব কেবল 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসেব উপব স্থাপিত, অধিকাংশস্থলেই উহ! ভিন্ন ভিন্ন 
মতসমষ্টি মাত্র । এই কাবণেই ধর্মে ধর্মে কেবল বিবাদ বিসম্বাদ 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসেব উপব 
স্থাপিত; কেহ কেহ বলেন, মেঘপটলারড এক মহান্‌ পুরুব 
আছেন, তিনিই সমুদয় জগৎ শাসন কবিতেছেন; বক্তা আমাকে 
কেবল তাহার কণার উপব নির্ভর কবিয়াই উহা! বিশ্বা করিতে 
বলেন। এইরূপ আমারও অনেক ভাব থাকিতে পারে, আমি 
'অপবকে তাহা! বিশ্বীপ কবিতে বলিতেছি। যদি তীহারা কোন 
যুক্তি চাঁন, এই বিশ্বাসের কাবণ জিজ্ঞাসা কবেন, আমি তাহাদিগকে 
কোনরূপ যুক্তি দেখাইতে অসমর্থহই। এই জন্যই আজকাল ধর্ম 
ও দর্শনশাস্ত্রের ছুনণাম শুনা যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই যেন 
মনের তাব এই যে, প্দূর ছাই, ধর্মগুলো ত দেখছি কতকগুলো 
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রকমারি মত মাত্র, উহাদের সতাসত্য বিচারের ত একটা 
মানদণ্ড নেই, ধার যা খুসি, তিনি তাই প্রচার করতে ব্যস্ত ।” 
কিন্তু তাহারা" যাহাই ভাবুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিশ্বাসের 
এক সার্ধতৌমিক মৃলভিত্তি আছে_উহাই বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ধবিধ বিভিন্ন ধারণা- 
সমূহেব নিয়ামক । এগুলির মূলদেশে যাইলে আমর! দেখিতে 
পাই যে, উহারাও সার্বজনীন অভিজ্ঞতা ও গাইদি উপর 
প্রতিষ্ঠিত | 

প্রথমতঃ, আমি অনুরোধ করি যে, আপনার] পৃথিবীর ভিন্ন 
ভিন্ন ধম্মসকল একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন। অল্প অন্থসন্ধানেই 
দেখিতে পাইবেন যে, উহার] দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । কতকগুলির 
শান্্রভিত্তি আছে ; কতকগুলির শান্ত্রভিত্বি নাই। যে গুলি শান্তর- 
ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহার! সুদ ; তদ্ধন্মীবলফি-লোকসংখ্যাও 
অধিক। শাস্ত্-ভিত্তিহীন ধর্মনসকল প্রায়ই লুণ্ত। কতকগুলি নূতন 
হইয়াছে বটে, কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকেই তদনুগত। তথাপি উক্ত 
সকল সম্প্রদায়েই এই মতৈক্য দেখা যায় যে, তাহাদের শিক্ষা বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অনুভব মাব্র। গ্রীষ্টিয়ান তোমাকে তাহার 
ধর্মে, বীশুধী্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বে 
এবং এ ই আত্মার ভবিষ্তৎ উন্নতির সম্ভাবশীয়তায় বিশ্বাস করিতে 
বলিবেন। যি য্রি আমি তাহাকে এই বিশ্বাসের কারণ ভিজ্ঞাসা করি, 
তিনি আমাকে বলিবেন-_“ইহা৷ &আমার বিশ্বাস।” কিন্ত বদি তুমি 
্ী্ট'ধন্মের মুলদেশে গমন করিয়া! দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে 
যে, উহাও প্রত্যঙ্গান্ভূতির উপর স্থাপিত্‌। বীশুত্রীই বলিয়াছেন, 
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প্মামি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি ।" তীহার শিষ্যেরাও বলিয় 
ছিলেন, "আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি।” এইরূপ আরও 
'অনেক প্রত্যক্ষানথুভূতি শুনা যায়। 

বৌদ্ধধর্শেও এইরূপ | বুদ্ধদেবের প্ররত্যক্ষান্ুভূতির উপরে এই 
ধর্ম স্থ'পিত। তিনি কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছিলেন । 
তিনি সেইগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের সংস্পর্শে 
আসিয়াছিলেন এবং তাহাই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু- 
দের সম্বন্ধেও. এইরূপ; তাহাদের শাস্ত্রে খবি-নামধেয় গ্রন্থকর্তাগণ 
বলিয়৷ গিয়াছে, "আমবা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি, 
এবং তাহারা তাহাই জগতে প্রচার করিয়! গিয়াছেন। অতএব 
স্পষ্ট বুঝা গেল যে, জগতে সমুদয় ধর্মই, জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক ও. 
সুদৃঢ় ভিত্তি যে-প্রত্যক্ষান্থুতব-_-তাহারই উপর স্থাপিত। সকল 
ধর্্মাচাধ্গণই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাবা সকলেই 
আত্মদর্শন করিয়াছিলেন ; সকলেই আপনাদের অনন্ত স্বরূপ অবগত 
হইয়াছিলেন, আপনাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, আর 
যাহ! তাহারা দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
তবে প্রভেদ এইটুকু যে, প্রায় সকল ধর্মেই, বিশেষতঃ ইদানীন্তন, 
একটি অদ্ভুত দাবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেটি এই যে-- 
“এক্ষণে এই সকল অনুতৃতি অসম্ভব । ধাহাবা ধর্থের প্রথম স্থাপন- 
কর্তা, পরে ষাহাদের নামে সেই সেই ধর্ম প্রচলিত হয়, এইরূপ 
স্বল্প ব্যক্তিতেই কেবল, প্ররত্যক্কাহভব সগ্তব ছিল।. এখন 
আর এরূপ অনুভব হইবার উপায় নাই; সুতরাং এক্ষণে ধর্ম, 
' বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে'-আমি এ কথা সম্পূর্ণরূপে অন্বীকার 
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করি। যদি জগতে কোন প্রকার বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে কেহ 
কথন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া! থাকেন, তাহা হুইলে তাহা হইতে 
'মামরা এই সার্বতৌমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পূর্বেবেও 
উহ? কোটা কোটা বার উপলব্ধির সম্ভাবন! ছিল, পরেও অনন্তকাল 
ধরিয়৷ উহার উপলব্ধির সম্ভাবনা থাকিবে । সমবর্তনই প্রকৃতির 
বলবৎ নিয়ম ; যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিতে পারে । 
যোগ-বিগ্তার আচাধ্যগণ সেই নিমিত্ত বলেন, “ধর্ম যে কেবল 
পূর্ববকালীন অনুভূতির উপর স্থাপিত, তাহা! নহে ;__পরস্ত শ্বয়ং এই 
সকল অন্ুভূতিসম্পক্প না হইলে কেহ ধাম্মিক হতে পারে না। 
যে বিগ্ভার দ্বারা এই সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম যোগ।” 
ধর্মের সত্যসকল যতদিন না কেহ অনুভব করিতেছেন, ততদিন 
ধর্মের কথা কহাই বৃথা । তগবানের নামে গণ্ডগোল, যুদ্ধ, বাদানু- 
বাদ কেন? ভগবানের নামে যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্ত কোন 
বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হয় নাই; তাহার কারণ এই, কোন 
লোকই মুলে গমন করে নাই। সকলেই পূর্ববপুরুষগণের কতক- 
গুলি আচারেব অনুমোদন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাহারা 
চাহিতেন, অপরেও তাহাই করুক। যাহার আত্মার অনুভূতি 
অথবা ঈশ্বব সাক্ষাৎকার ন! হইয়াছে, তাহার আত্মা বা ঈশ্বর 
আছেন বলিবার অধিকার কি? বদি ঈশ্বর থাকেন, তীহাকে 
দর্শন করিতে হইবে; যদি আত্মা বলিয়৷ কোন পদার্থ থাকে, 
তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইঞ্জৰ। তাহা না হইলে বিশ্বাস না 
করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক ভাল। একদিকে, 
আভকালকার বিছ্বান্‌ বলিয়। পরিচিত লোকসকলের মনের ভাব! 
খু 
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এই যে, ধর্ম, দর্শন ও পরম পুকষের অনুসন্ধান সমুদয় নিক্ষল। 
'অপব দিকে, ধাহার! অদ্ধশিক্ষিত, তাহাদের মনের ভাব এইরূপ 
বোধ হয় যে_-ধর্-দর্শনাির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই; তবে 
উহাদের এই মাত্র উপযোগিতা যে, উহারা কেবল জগতেব মঙ্গল- 
সাধনেব বলবতী প্ররোচিকা শক্তি দি লোকেব ঈশ্ববসত্তায় 
বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সে সৎ, নীতিপরাপনণ ও সৌলজন্যশালী 
সামাপ্জিক হুইয়! থাকে । যাহাদের এইরূপ ভাব, তাহাদিগকে 
ইহার জন্য দোষ দেওয়া যায় না; কারণ, তাহাবা ধর্ম সম্বন্ধে য! 
কিছু শিক্ষা পাঁপু, তাহা কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য উন্নত্ত-প্রলাপ 
তুল্য অনস্ত শব্দসমষ্টিতে বিশ্বাস মাত্র । তাহাদিগকে শব্দেব উপরে 
বিশ্বাস করিয়া থাকিতে বলা হয়; তাহা! কি কেহ কথন পারে? 
যদি লোকে তাহ! পাঁরিত, তাহ! হইলে আমার মানবগ্রককৃতির প্রতি 
বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত না । মানুষ সত্য চায়, হ্বয়ং সত্য অনুভব 
করিতে চায়, সতাকে ধাবণ করিতে চায়, সত্যকে সাক্ষাৎকার 
করিতে চায়, অন্তবের অন্তরে অনুভব করিতে চায় । বেদ বলেন, 
“কেবল তথনি সকল সন্দেহ চলিয়া! যায়, সব তমোজাল ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়! যায়, সকল বক্রত1 সরল হইয়া যায়” 

“ভিগ্তাতে হাদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্ান্তে সর্ববসংশয়াঃ 

য়ে চান্ত কর্ধাণি তক্সিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” মুণ্ডঃ উঃ, ২২৮ 

“শৃর্ন্তি বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্র! 

আ! যে ধামানি দিব্যানি তঙগুঃ ॥* শ্বেঃ উঃ, ২1৫ 

"বেদাছমেতং পুরুযং মহাস্তং 

আদিত্যবর্ণ তমসঃ পরস্তাৎ। 
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তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি | 
নান্ঃ পন্থা বিচ্ভাতেহ্য়নায় ॥৮ শ্বেঃ উঃ ৩1৮ 
হে অমুতের পুত্রগণ ! হে দিব্যধামনিবাসিগণ ! শ্রবণ কর-_ 
"আমি এই অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে যাইবার পথ পাইয়াছি, 
যিনি সমস্ত তমের অতীত, তাহাকে জানিতে পারিলেই তথায় 


যাওয়৷ যায়-__মুক্তির আর কোন উপায় নাই। 

রাজযোগ-বিদ্যা এই সতা লাভ করিবার, প্রক্কৃত কাধ্যকরী ও. 
সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানবসমক্ষে স্থাপন করিবার 
প্রস্তাব করেন। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিষ্ারই ন বা সাধন 
প্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তৃমি যদি জ্যোতির্বেত্তা হইতে ইচ্ছ৷ কর, 
আর বঙসিয়। বসিয়া কেবল জ্যোতিষ জ্যোতিষ বলিয়া চীৎকার 
কর জ্যোতিষশান্ত্রে তুমি কখনই অধিকারী হইবে না। রসায়ন 
শাস্ত্র সম্বন্ধেও এরূপ, উহাতেও একটি নির্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ 
করিতে হইবে ; পরীক্ষাগারে (19000151019 ) গমন করিয়া 
বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে, উহ্াদিগকে একত্রিত করিতে 
হইবে, মাত্র। বিভাগে মিশাইতে হুইবে, পরে তাহাদিগকে লইয়৷ 
পরীক্ষা! করিতে হইবে, তবে তুমি রসায়নবিৎ হইতে পারিবে। 
যদি তুমি জ্যোতির্ধিৎ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে 
মানমন্িিরে গমন করিয়! দুরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তারা ও গ্রহ 
গুলি পধ্যবেক্ষণ করিয়া তদ্ধিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে, 
তবেই তুমি জ্যোতির্বিৎ হইতে পারিবে । প্রত্যেক বিষ্তারই এক 
একটি নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। আমি তোমার্দিগকে শত সহস্র 
উপদেশ দিতে পারি, কিন্ত তোমর যদ্দি সাধনা না৷ কর, তোমরা 
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কখনই ধাশ্মিক হইতে পারিবে না; সমুদায় যুগেই, সমুদায় 
দেশেই, নিফাম শুদ্ধ-স্বতাব সাধুগণ এই সত্য প্রচার করিনা 
গিয়াছেন। তীহাদের, জগতের হিত ব্যতীত আর কোন কামন! 
ছিল না। তাহারা সকলেই বলিয়াছেন বে-_ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে 
যতদুর সত্য অনুভব করাইতে পারে, আমর! তাহা অপেক্ষা 
উচ্চতর সত লাভ করিয়াছি এবং তাহা পরীক্ষা! করিতে আহ্বান 
করেন । তাহার! বলেন, তোমরা! নির্দিষ্ট সাধন প্রণালী লইয়া সরল- 
ভাবে সাধন করিতে থাক। বদি এই উচ্চতর সত্য লাভ না কর, 
তাহা হইলে বত পাঁব বটে যে, এই উচ্চতব সত্য সম্বন্ধে যাহা 
বলা হয়, তাহা যখার্থ নহে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই সকল উক্তির 
সত্যতা একেবাবে অশ্বীকার করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে ॥ 
অতএব আমাদেব নির্দিষ্ট সাধন প্রণালী লইয়া! যথাযথ ভাবে সাধন 
কর। আব্তক, নিশ্চয়ই আলোক আসিবে । 

কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমরা সামান্ঠীকরণের ; 
সাহায্য লইয়া! থাকি; ইহার জন্য আবার ঘটনাসমুহ পর্বাবেক্ষণ 
আবশ্তক। আমবা প্রথমে ঘটনাবলী পধ্যবেক্ষণ করি, পরে সেই 
গুলিকে সামান্ীকৃত» এবং তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত বা 
মতামত সমূহ উদ্ভাবন করি। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না মনের 
ভিতর কি হইতেছে না হইতেছে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ততক্ষণ 
আমর! আমাদের মন সম্বন্ধে, মানুষের আত্যন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে, 
মান্গুষের চিন্তা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পানি না। বাহজগতের 
ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করা অতি সহজ । প্ররুতির প্রতি অংশ 
পর্যবেক্ষণ করিবার জন্ত সহত্র সহত্র যন্ত্র নির্শিত হইয়াছে, কিন্ত 
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অন্তর্জগতের ব্যাপার জানিবার জন্য সাহাধ্য করে, এমন কোনও 
ষন্ত্রনাই। কিন্তু তথাপি আমর! ইহা নিশ্চয় জানি যে, কোন 
বিষয়ের প্ররুণ বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে পধ্যবেক্ষণ আবশ্তক ) 
বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান নিরর্থক ও নিক্ষল হুইয়! ভিত্তিহীন অনু- 
মানমাত্রে পর্যবসিত হুইয়া পড়ে । এই কারণেই যে অল্প কয়েক 
জন মনন্তত্বান্থেধী পধ্যবেক্ষণ কবিবার উপায় জানিয়াছেন, তাহারা 
ব্যতীত আর সকলেই চিরকাল কেবল বাদানগবাদ করিতেছেন মাত্র । 

রাজযোগ-বিদ্য| গ্রথমতঃ মানুষকে [তাহার নিজের | আভ্যন্তরীণ 
অবস্থাসমূহ পধ্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। মনই 
এঁ পধ্যবেক্ষণের যন্ত্র। আমাদের বিষয় বিশেষে অবহিত হইবার 
শক্তিকে ঠিক ঠিক নিয়মিত করিয়া যখন অন্তর্জগতের দিকে 
পরিচালিত করা হয়, তখনই উহা! মনের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্াঙ্গ 
বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিবে এবং তাহার আলোকে আমাদের মনের 
মধ্যে কি ঘটন! ঘটিতেছে, তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিব। 
মনের শক্তিসমূহ ইতন্ততোবিক্ষিপ্তড আলোকরশ্মি স্দৃশ। উহারা 
কেন্দ্রীভূত হইলেই সমস্ত আলোকিত করে, ইছাই আমাদের' 
সমুদয় জ্ঞানের একমাত্র উপায়। কি বাহ্জগতে কি অস্তজগতে 
সকলেই এই শক্তির পরিচালনা করিতেছেন ; তবে বৈজ্ঞানিক 
বহিজ 'গতে যে হুল্মস পধ্যবেক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন, মনম্তত্বন্বেধীকে 
তাহাই মনের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক 
অভ্যাসের আবম্তক করে ।' বাল্যকাল হইতে আমর! কেবল 
বাহিরের বস্ততেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষিত হুইয়াছি, অস্ত- 
আগতে মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাই নাই। আর এই কারণে 
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আমাদের মধ্যে অনেকেই অন্তর্ঘশ্বের প্ধ্যবেক্ষণ-শক্তি হারাইয়। 
ফেলিয়াছেন। মনকে অন্তমু্থী করা, উহার বহিমুর্খী গতি নিবারণ 
করা, যাহাতে মন নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ 
করিয়! দেখিতে পারে, তজ্জন্ত উহার সমুদয় শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত 
করিয়া নিজের উপবেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন কাযা । কিন্তু এ 
বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় অগ্রসর হইতে হইলে ইহাই একমাত্র 
উপায়। 

এইরূপ জ্ঞানের উপকারিতা কি? প্রথমতঃ জ্ঞানই জ্ঞানের 
সর্বোচ্চ পূরস্কার দ্বিতীয়তঃ ইহার উপকারিতাঁও আছে-- ইহা 
সমস্ত ছুঃখ হরণ করিবে । যখন মানুষ আপনার মন বিশ্লেবণ 
করিতে করিতে এমন এক বস্তুকে সাক্ষাৎ দশন করে, বাহার 
কোন কালে নাশ নাই-_যাহা ম্বরূপতঃ নিত্যপূর্ণ ও নিত্যশুনধ, 
তথন তাহার ছুঃখ থাকে নাঃ নিরানন্দ থাকে না। ভয় ও 
অপূর্ণ বাসনা সমুদয় হুঃখের মুল। পূর্বোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলে মানুষ বুঝিতে পারিবে, তাহার মৃত্যু নাই, ন্থুতরাং তখন 
আর মৃত্যু ভয় থাকিবে না। নিজেকে পূর্ণ বলিয়া জানিতে 
পারিলে অসার বাসনা আর থাকে না। পূর্বোক্ত কারণদয়ের 
অভাব হইলেই আর কোন ছুঃখ থাকিবে না। তৎপরিবর্তে এই 
দেহেই পরমানন্দ লাভ হুইবে। 

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা । রসায়নত্বান্েষী 
'নিজের পরীক্ষাগারে গিয়া, নিজের মূনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত 
করিয়া, তিনি যে সকল বস্ত বিশ্লেষণ করিতেছেন, তাহাদের উপর 
প্রয়োগ করেন এবং এইরূপে তাহাদের রহন্ত অবগত হম। 
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'জ্যেতিব্বিৎ নিজের মনের সমুদয় শক্তিগুলি একভ্রিত করিস 
তাহাকে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়! আকাশে প্ররক্ষেপ করেন, আর 
অমনি তারা? নুধ্য, চন্্র ইহার! সকলেই আপন আপন রহস্য তাহার 
নিকট ব্যক্ত করে। আমি যে বিষয়ে কথা কহিতেছি, সে বিষয়ে 
আমি যতই মনোনিবেশ করিতে পারিব ততই সেই বিষয়ের গৃঢ 
তত্ব তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতে পাবিব। তোমরা আমার 
কথ শুনিতেছ ; তোমরাও যতই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, 
ততই আমার কথ! স্প&ুতাবে ধারণ করিতে পারিবে। 

মনের একাগ্রতা-শক্তি ব্যতিরেকে আর কীরপে জগতে এই 
সকল ভ্তান লব্ধ হইয়াছে? প্ররুতিব দ্বারদে্শে আঘাত প্রদান 
করিতে জানিলে,_-তথায় যেরূপ ধাক্কা দেওয়া প্রয়োজন, তাহ! 
দিতে জানিলে-_ প্রকৃতি তাহার রহস্ত উদঘাটিত করিয়। দেন এবং 
সেই আঘাতের শক্তি ও তেজঃ, একাগ্রতা হইতেই আইসে। 
মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীম! নাই ; উহ! যতই একাগ্র হয়, ততই 
উহার শক্তি এক লক্ষ্যের উপর আইসে এবং ইহাই রহস্ত। 

মনকে বহিবিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মন 
শ্বভাবতঃই বহিষু্ধী $ কিন্তু ধর্ম, মনোবিজ্ঞান, কিংবা দর্শন বিষয়ে 
জ্ঞাত ও জ্ঞের় €( বা বিষয়ী ও বিষয় ) এক। এখানে প্রমেয়' 
একটি আত্যন্তরীণ বস্তঃ$ মনই এখানে প্রমেয় । মনম্তত্ অন্বেষণ 
করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনম্তত্ব পধ্যবেক্ষণ করিবার 
কর্তা । আমর! জানি যে, ৪মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, 
বন্দার] উহা নিজের ভিতরে যাহা হইতেছে, তাহা দেখিতে পারে-_ 
উহাকে অন্তংপর্য্যবেক্ষণ শক্তি বল! যাইতে পারে । আমি তোমাদের 
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সহিত কথ] কহিতেছি ; আবাঁর এ সময়েই আমি যেন আর একজন, 
লোক ' বাহিরে দাড়াইয়া রহিক্বাছি এবং যাহা করিতেছি তাহ। 
জানিতেছি ও শুনিতেছি। তুমি এক সময়ে কাধ্য ও চিন্ত|/ উভয়ই 
করিতেছ, কিন্তু তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিকে। 
ঈাড়াইয়া, তুমি যাহ! চিন্তা করিতেছ, তাহা দেখিতেছে। মনের 
সমুদয় শক্তি একত্রিত করিয়। মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে 
হইবে। যেমন সুর্যের তীক্ষ রশ্ির নিকট অতি অন্ধকারমন্ 
স্থানসকলও তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তন্ত্রপ 
এই একাগ্র মন নিজের অতি অন্তরতম রহস্য সকল প্রকাশ 
করিয়৷ দিবে। তখন আমর! বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তিতে উপনীত 
হইব । তখনই আমাদের প্রকৃত ধর্মলাত হইবে । তখনই আত্ম! 
আছেন কি না, জীবন কেবল এই সামান্য জীবিত কালেই 
পর্যাপ্ত বা অনস্তব্যাপী ও জগতে ঈশ্বর কেহ আছেন কি না, 
আমরা স্বয়ং দেখিতে পাইব। সমুপ্ধয়ই আমাদের জ্ঞান-চক্ষের 
সমক্ষে উদ্ভািত হুইবে। রাজযোগ £ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা 
দিতে অগ্রসর । ইহাতে যত উপদেশ আছে, তৎ্সমুদয়ের উদ্দোশ্ত-_ 
প্রথমতঃ মনের একাগ্রতা-সাধন, তৎপরে উহার গভীরতম. 
প্রদেশে কত প্রকার ভিম্ন ভিন্ন কাধ্য হইতেছে, তাহার জ্ঞানলাভ, 
তৎপরে এগুলি হইতে সাধারণ সত্যসকল নিফাশন করিয়া তাহা! 
হইতে নিজের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । এই জন্কই 
রাজযোগ শিক্ষা করিতে হইলে, €তামার ধর্ম যাহাই হউক-__ 
তুমি আন্তিক হও, নাস্তিক হও, য়াছদি হও, বৌদ্ধ হও» 
অথব! গ্রীষ্টানই হও--তাহাতে কিছুই আসিয়! বার না। তুমি 
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ান্গুষ--তাহাই যথেষ্ট । প্রত্যেক মন্ুষ্েরই ধর্দাতত্ব অনুসন্ধান 
করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে। প্রত্যেক ব্যত্তি্ই 
'যে কোন বিধয়ে হউক না কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাস! করিবার 
অধিকার আছে, আর তাহার এমন ক্ষমতাও আছে যে, সে 
নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে। তবে 
অবশ্ত ইহার জগ্য একটু কষ্ট স্বীকার কর! আবশ্তক। 

এতক্ষণ দেখিলাম, এই রাজযোগ-সাধনে কোন প্রকার [বিশ্বাসের 
আবশ্তক করে না 1 তক্ষণ ন| নিজে গ্রতাক্ষ করিতে পার, 
ততক্ষণ কিছুই বিশ্বীম করিও না, রাজযোগ ইহাই শিক্ষা দেন। 
সত্যকে: প্রতিষঠিত করিবার জন্ত অগ্তা কোন সহায়তার আবশ্যক 
করে না। তোমব! কি বলিতে চাও যে জাগ্রত অবস্থাব সত্যতা 
প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথবা কল্পনার সহারতার আবশ্ক 
হয়? কখনই নহে। এই রাজযোগ সাধনে দীর্ঘকাল ও নিরস্তর 
অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই অভ্যাসের কিম্বদংশ শরীর-সংঘম- 
বিষয়ক । কিন্তু ইহার অধিকাংশই মনঃসংঘযমাত্মক। আমরা ক্রমশঃ 
বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে সন্বন্ধ। যদি 
আমরা বিশ্বাস করি যে, মন কেবল শবীরেব সুশ্ম অবস্থাবিশেষ 
মাত্র, আর মন শরীরের উপর কার্য করে, এ সত্যে যদি আমাদের 
বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ইহাঁও শ্বীকার করিতে হইবে যে, শরীরও 
মনের উপর কাধ্য করে। শরীর অসুস্থ হইলে মন অন্ুস্থ হয়, 
শরীর স্ুম্থ থাকিলে মনও ৪মুস্থ ও সতেজ থাকে । যখন কোন 
ব্যক্তি জ্রোধানম্বিত হয়, তথন তাহার মন অস্থির হ্য়। মনের 
অস্থিরতা হেতু শরীরও সম্পূর্ণ অস্থির হইয়! পড়ে। অধিকাংশ 
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লোকেরই মন শরীরের সম্পূর্ণ অধীন। বাস্তবিক ধরিতে গেলে 
তাহাদের মনঃশক্তি অতি অল্পপরিমাণেই প্রস্ফুটিত । তোমরা যদি 
কিছু মনে না৷ কর, তবে বলি, অধিকাংশ মনুষ্যই পণ্ড হইতে অতি 
অল্পই উন্নত। কারণ, অনেক স্থলে সামাগ্য পশুপক্ষী অপেক্ষা 
তাস্থাদের সংযমের শক্তি বড় অধিক নহে । আমাদের মনকে নিগ্রহ 
করিবার শক্তি অতি অল্পই আছে। মনের উপর এই ক্ষমত| লাভের 
'জন্ত, শরীর ও মনের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিবার জন্ত আমাদের 
কতকগুলি বহ্র্জ সাধনের-_টৈহিক সাঁধনের- প্রয়োজন । শরীর 
যখন সম্পূর্ণরপে আয়ত্ত হইবে, তখন মনকে লইয়৷ নাড়াচাড়। 
করিবার সময় আসিবে । এইরূপে মন যখন আমাদের অনেকটা বসে 
আসিবে, তখন আমর] ইচ্ছামত উহাকে কাঁজ করাইতে ও ইচ্ছামত 
উহার বৃর্তিসমুহকে একমুখী হইতে বাধ্য করিতে পারিব। 

রাজযোগীর মতে এই সমুদয় বহির্জগৎ+ অন্তর্জগৎ বা ুঙ্ষ- 
জগতের স্থুল বিকাশ মাত্র। সর্বস্থলেই সুঙ্মকে কারণ ও স্থৃলকে 
কাধ্য বুবিতে হইবে। এই নিয়মে বহির্জগৎ কাধ্য ও অন্তর্জগৎ 
কারণ। এই হিসাবেই স্থল জগতে পবিদৃশ্তমান শক্তিগুলি 
আত্যন্তরিক হুস্পতর শক্তির স্থলভাগ মাত্র। হিশি এই আত্যস্তরিক 
শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করিয়৷ উহাদিগকে ইচ্ছামত পরিচালিত 
করিতে শিখিয়াছেন, * তিনি সমুদয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে 
পারেন। যোগী, সমুদয় জগৎকে বশীভূত কর! ও সমুদয় প্রকৃতির 
উপর ক্ষমতা বিস্তার করারূপ স্থবৃহৎ কাধ্যকে আপন কর্তব্য বলিয়া 
গ্রহণ করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় বাইতে চাহেন, যথা 
আমর! ঘাহাদ্দিগকে প্রকৃতির নিয়মাবলি" বলি, তাহার তাহার 

৯] 


অবতরণিকা' 


উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, বে অবস্থায় 
তিনি এ সমুদয় অতিক্রম করিতে পারিবেন। তখন তিনি, 
আত্যন্তরিক" 'ও বাহ্‌ সমুদয় গ্রক্কৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। 
মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতা, এই প্রকৃতিকে বশীভূত করার শক্তির 
উপর নির্ভর করে। 

এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিষ্ল 
ভিন্ন প্রণালী অবলঘ্বন করিয়। থাকে । যেমন একই সমাজের 
মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি বাহাপ্রকৃতি, কতকগুলি আবার অস্তঃ- 
প্রকৃতি বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে 
কোন কোন জাতি বাহ্‌ ও কোন কোন জাতি অন্তঃগ্রক্কতি 
বশীভূত করিতে চেষ্টা করে । কাহারও মর্তে, অন্তঃপ্রক্কৃতি বশীভূত 
করিলেই সমুদয় বশীভূত. হইতে পারে. £ কাহারও মৃতে বা! বৃহ- 
্রক্কৃতি বশীভূত করিলেই সমুদয় বশীভূত হইতে পারে। এই 
ছুইটি সিদ্ধান্তের চরমতাব লক্ষ্য করিলে ইহা! প্রতীয়মান হয় যে, 
এই উভয় সিদ্ধান্তই সত্য; কারণ প্রকৃতপক্ষে বাহা অভ্যস্তরু 
বলিয়। কোন ভেদ নাই। ইহা একটি কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। 
এইরূপ বিভাগের অস্তিত্বই নাঁই, কখনও ছিল না। বহির্বাদী বাঁ 
অস্তর্বাদী উভয়ে যথন স্বন্ব জ্ঞানের চরম সীম! লাভ করিবেন, 
তখন একস্থানে উপনীত হইবেনই হুইবেন। যেমন বহিবিজ্ঞান- 
বাদী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া যাইলে শেষকালে' 
তাহাকে দাশনিক হুইতে হয সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন, 
তিনি মন ও ভূত বলিয়া যে দুইটি ভেদ করেন, তাহা বাস্তবিক: 
কাল্পনিক মার, তাহা একদিন একেবারেই চলিয়া যাইবে । 
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যাহ! হইতে এই বহু উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে 
প্রকাশিত হইয়াছে, সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদয় 
বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষা। রাজযোগীর বলেন, “আমরা 
প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিব, পরে উহার দ্বারাই বাহ 
ও অন্তর উভয় প্ররৃতিই বশীভূত করিব।” প্রাচীন কাল 
হইতেই লোকে এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভাবত- 
বর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়; তবে অস্ঠান্ত জাতিরাঁও এই বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রদেশে লোকে ইহাকে 
রহস্য বা গুগুবিষ্া ভাবিত, যাহারা ইহা অভ্যাস করিতে 
যাইতেন, তীহার্দিগকে ডাইন, ধন্্রজালিক ইত্যাদি অপবাদ 
দিয়! পোড়াইয়া অথবা! অন্তরূপে মারিয়া ফেলা হইত। ভারতবর্ষে 
নানা কারণে ইহা! এমন লোকসমূহের হন্তে পড়ে, যাহারা 
এই বিগ্বায় শতকর! নবব,ই অংশ নষ্ট করিয়া অবশিষটুকু অতি 
গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আজকাল আবার ভারত- 
বর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট গুরুনামধারী কতকগুলি বাক্তিকে 
দেখা যাইতেছে ; ভারতবর্ষের গুরুগণ তবু কিছু জানিতেন, এই 
আধুনিক গুরুগ্ণণ কিছুই জানেন না। 

এই সমস্ত যোগ-প্রণালীতে গুহা ব! অদ্ভুত ধাহা কিছু আছে, 
সমুদয় ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা কিছু বল প্রদান করে, 
তাহাই অনুসরণীয় । অন্তান্ত বিষয়েও যেমন, ধর্্মেও তন্দরপ। যাহা 
তোমাকে দুর্ঘল করে, তাহা এক্বোরেই ত্যজ্য। রহস্যম্পৃাই 
মামবমন্তিক্ষকে দুর্ঘল করিয়! ফেলে। এই সমস্ত গুহ রাখাতেই 
যোগশাস্ত্ প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্ত 
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বাস্তবিক ইহা একটি মহাবিজ্ঞান। চতুঃসহম্রাধিক বর্ষ পূর্বে 
ইহা আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহা প্রণালী- 
বন্ধ হইয়া বণিত ্ প্রচারিত ইইতেছে। একটি আশ্চর্য এই যে 
ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাহার ভ্রমও সেই পরিমাণে অধিক। 
লেখক যতই প্রাচীন, তিনি ততই অধিক ন্যারসঙ্গত কথা বলিয়া- 
ছেন। আধুনিক লেখকের মধ্যে অনেকেই নানাপ্রকার রহন্তের 
ব৷ আজগুবী কথ! কহিয়! থাকেন। এইরূপে যাহাদের হস্তে ইহ! 
পড়িল, তাহারা সমস্ত ক্ষমতা নিজকরতলস্থ রাখিবার ইচ্ছায় 
ইহাঁকে মহ! গোপনীয় ব আজগুবী করিয়! তুলিঙ্গ এবং যুক্তিরূপ 
প্রভাকরের পূর্ণালোক আর ইহাতে পড়িতে দিল না। 
আমি প্রথমেই বলিতে চাই, আমি যাহা প্রচার করিতেছি, 
তাহার ভিতর গুহ কিছুই নাই। যাহা যৎকিঞ্চিৎ আমি জানি, 
তাহ! তোমার্দিগকে বলিব। ইহা যতদুব যুক্তি দ্বারা বুঝান যাইতে 
পারে, ততদুর বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমি যাহা বুঝিতে 
পারি না, তৎসত্বন্ধে বলিব, *শাস্স এই কথা বলেন” । অবিশ্বান করা 
অন্যায়; নিজের বিচারশক্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে; কাধ্যে 
করিয়! দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্রে যাহ! লিখিত আছে, তাহ! সত্য 
কি-না! ॥ জড়বিজ্ঞান শিখিতে হইলে বে তাবে শিক্ষা কর, ঠিক 
সেই প্রণালীতেই এই ধশ্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে 
গোপন করিবার কোন কথা নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাঁও নাই, 
ইহার মধ্যে যতদুব সত্য আছে,”তাহা সকলের সমক্ষে রাজপথে 
প্রকাশ্তভাঁবে প্রচার কর! উচিত। কোনরূপে, এ সকল গোপন 
করিবার চেষ্টা করিলে অনেক বিপদের উৎপত্তি হয়। 
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আর অধিক বলিবার পূর্ধেব 'মামি সাংখ্যদর্শন সম্বদ্ধে কিছু. 
বলিব । এই সাংখযদশনের উপর রাজযোগ-ব্্া স্থাপিত। সাংখ্য- 
দর্শনের মতে বিষয়-জ্ঞানের প্রণাঁণী এইরপ,-- প্রথমতঃ বিষয়ের 
সহিত চক্ষরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। চক্ষুরাদি ইন্জ্ির়গণের নিকট 
উহা প্রেরণ করে? ইন্দরিয়গণ মনের ও মন নিশ্য়া্মিকা বুদ্ধির 
নিকট লইয় যার; তখন পুরুষ বা আত্মা উহা গ্রহণ করেন; 
পুরুষ আবার, যে সকল সোপান পরম্পরায় উহ! আসিয়াছিল, 
তাহাদের মধ্য দিয়া যেন উহাকে ফিরিয়| যাইতে আদেশ করেন। 
এইরূপে বিষয় গৃহীত হইয়া! থাকে । পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুপি 
গুড়। তবেমন চক্ষুবাদি বাহা যন্ত্র অপেক্ষা হুক্্মতর ভূতে নির্মিত। 
মন যে উপাদানে নির্মিত তাহ! ক্রমশঃ স্থুপতর হইলে তন্মাব্রার ? 
উৎপত্তি হয়। উহা! আবও স্থুল হইলে পরিদৃশ্তনান ভূতের উৎপত্তি 
হয়। সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান এই | ন্ৃতরাং, বুদ্ধি ও স্থূল ভূতের যধ্যে 
প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। একমাত্র পুরুষই চেতন। মন 
যেন আত্মার হস্তে যন্ত্রবিশেষ ! উহা দ্বার! আত্ম! বাহা বিষক্ন গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। মন সদ! পরিবর্তনশীল, একদিক হইতে অন্য 
দিকে দৌড়ায়, কখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিতে সংলগ্ন, কথন বা একটিতে 
সংলগ্ন থাকে, আবার কখনও বা কোন ইন্দ্রিয়েই সংলগ্ন থাকে 
না। মনে কর আমি একটি ঘড়ির শব্দ মনোযোগ করিয়া 
শুনিতেছি ; এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও কিছুই 
দেখিতে পাইব না; ইহাতে স্পট জানা যাইতেছে যে, মন বদিও 
অবণেন্ত্িয়ে সংলগ্র ছিল, কিন্ধ দশনেন্তরিয়ে ছিল না। এইক্প 
মন সমুদ্র ইত্ত্িয়েও এক সময়ে সংলগ্ন ঘ্বাকিতে পাঁরে। মনের 
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আবার অস্তন্থটি শক্তি আছে, এই শজিবলে. মানুষ নিজ 
অন্তরের গন্তীরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে। অভ্দৃষ্টি- 
শক্তির বিকাঁশসাধন করাই যোগীর উদ্দেশ্ত ; মনের সমুদয় শক্তিকে 
একত্র করিয়া ও ভিতরের দিকে ফিরাইযু।, ভিতরে কি হইতেছে, 
তাহাই তিনি জানিতে চাহেন। ইঞাতে বিশ্বাসের কোন কথা নাই 
ইহা কতকগুলি দার্শনিকের মনস্তত্ববিশ্লেষণের ফণমাত্র। আধুনিক 
শবীরতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, চক্ষু প্রকৃতপক্ষে দর্শনের কর নহে, 
ক করণ মস্তিষ্কের অন্তর্গত ্বীযু-কেন্ত্রে অবস্থিত । সমুদয় ইন্দরিয়- 
ন্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাহারা আরও বর্ন - মস্তিষ্ক ষে 
পদার্থে নির্শিত, এই কেন্ত্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্মিত। 
সাংখোরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন ; তবে প্রভেদ এই যে-- 
সাংখ্যের সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক দিক্‌ দিয়া ও বৈজ্ঞানিকের ভৌতিক 
দিক্‌ দিয়া। তাহা হইলেও, উভয়ই এক কথা। আমাদিগকে 
ইহার অতীত রাজ্যের অন্বেষণ করিতে হইবে। 
যোগীর চেষ্টা». নিজেকে এমন স্ুশ্ষানুভূতিসম্পন্ন করা যে, 
যাহাতে তিনি বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন। মানসিক প্রক্রিয়া সমুদয়ের পৃথক পৃথক ভাবে মানস? 
প্রত্যক্ষ আবশ্তক.। বিষয়সমূহ চক্ুর্গোলকাদিকে আঘাত করিবামাত্র 
তছৎপন্ন বেদনা কিরূপে তত্বৎ করণসহায়ে স্থানুমার্গে ভ্রমণ করে, 
মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়! উহ্ারা আবার 
নিশ্চয়াত্মিক] বুদ্ধিতে গমন করে; পরিশেষে, কি করিগ়াই বা পুরুষের 
নিকট বায়-_ এই সমুদয় ব্যাপারগুলিকে পৃথক পৃথক্‌ তাবে প্রত্যক্ষ 
করিতে হইবে। সকল বিষ শিক্ষারই কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী 
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আছে। যে কোন বিজ্ঞান শ্রিক্ষা কর না কেন, প্রথমে আপনাকে 
উহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, পরে এক নির্দিষ্ট প্রণালীর অনুলরণ 
ক্করিতে হয়। তাহা না করিলে উক্ত বিজ্ঞানের ' সিদ্ধাস্তসমূহ 
বুঝিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। রাঁজযোগ সন্বন্ধেও তদ্রপ। 

মাহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্তক। যাহাতে মন খুব 
পবিত্র থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে । যদ্দি কোন পশু- 
শালায় .গমন করা যায়, তাহা হইলে আহারের সহিত জীবের 
কি সম্বপ্ধ, তাহ! স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। হৃস্ভী অতি বৃহৎ 
কায় জঙ্ত কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত; আর যদি তুমি 
সিংহ বা ব্যাত্তরেব পিজরার দিকে গমন কর, দেখিতে পাইবে__ 
তাহারা ছটুফটু করিতেছে । ইহাতে বুঝা যাঁয় যেঃ আহারের 
তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । আমাদের 
শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহার সমুদয়গুলিই 
আহার হইতে উৎপন্ন, আমর! ইহ! প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদ্দি 
তুমি উপবাপ করিতে আরম্ভ কর, তোমার শরীর দুর্বল হ্ইয়া 
যাইবে, দৈহিক শক্তিগুলির হাস হইবে, কয়েক দিন পরে 
মানসিক শক্তিগুলিরও হাস হইতে থাকিবে। প্রথমতঃ শ্বৃতিশক্তি 
চলিয়! যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, যর তুমি চিন্তা 
করিতেও সমর্থ হইবে না-বিচার করা ত দুরের কথা । সেই ভন্ত 
সাধনের প্রথমাবস্থায় তোজনের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, 
পুরে সাধনে বিশেষ অগ্রসর হইলে এ বিষয়ে ততদুর সাবধান 
না হইলেও চলে। যতক্ষণ গাছ ছোট থাকে ততক্ষণ উহাকে 
বেড়া দিয়া রাখিতে হব, তাহা না হইলে পশুর উদ! খাইয় 
৮৬, 


অবতরণিকা 


নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে 7 কিন্তু বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন 
হয় না, তথন উহা সমুদয় অত্যাচার সহা করিতে সমর্থ হয়। 
যোগিব্যক্তি অধিক বিলাস ও কঠোরভা উভয়ই পরিত্যাগ 
করিবেন, তাহার উপবাস কর! অথবা! শরীরকে অন্তরূপ ক্রেশ 
দেওয়া উচিত নয়। গীতাঁকাব বলেন, ধিনি আপনাকে অনর্থক 
ক্লেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন ন!। 
“নাত্যশ্রতস্ত ঘোগোইস্তি ন ঠকান্তমলশ্রতঃ | 
ন চাতিন্বপ্নণীলস্ত জাগ্রতো নৈব চাজ্জছুন ॥ 
যুক্তাহারবিহারশ্য যুক্তচেষ্টম্ত বন্ধন ।  £ 
যুক্তন্বপ্রাববোধস্ঠ যোঁগো৷ ভবতি ছুঃখহা ॥৮ 
গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬।১৭ 
অতিভোজনকারী, উপবাঁপণীল, অধিক জাগরণশীগ, অধিক 
নিদ্রাপু, অতিরিক্ত কন্মা, অথবা একেবারে নিষন্দা_ইহাদের মধ্যে 
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সাধনের প্রথম সোপান 


রাঁজযোগ অষ্টাঙ্গবুক্ত | ১ম--যম অর্থাৎ অহিংস, সত্য, 
অন্তেয় ( অচৌধ্য ), ব্রহ্গচধ্য, অপরিগ্রছ। ২য়--নিয়ম অর্থাৎ 
শৌচ, সন্তোষ, তপস্তা, স্বাধ্যার (অধ্যাতআ শাস্ত্র পাঠ) ও ঈশগর- 
গ্ণিণান বা ইশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। ৩য়-__আসন অর্থাৎ বসিবার 
গ্রণালী। ৪র্থ--প্রাণায়াম। «ম-- প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়া- 
ভিমুবী গতি ফিরাইয়! উহাকে তত্তর্্ধী করা। ৬ঠ- ধারণ! 
অর্থাৎ একাগ্রতা । ৭ম-ধ্যান। ৮ম--সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত 
অবস্থ। আমরা দেখিতে পাইতেছি, যম ও নিয়ম চরিত্রগঠনের 
সাধন। ইহাদিগকে ভিত্তিশ্বরূপ না রাখিলে কোনরূপ যোগ 
সাধনই সিদ্ধ হইবে না। যম ও নিয়ম দৃটপ্রতিষ্ঠ হইলে যোগী 
তাহার সাধনের ফল অন্ুভব করিতে আরস্ত করেন। ইহাদিগের 
অভাবে সাধনে কোন ফলই ফলিবে না। যোগী কায়মলোবাক্যে 
কাহাবও প্রতি কখনও হিংসাচরণ করিবেন না । শুদ্ধ যে মনুষ্যকে 
হিংসা না করিলেই হুইল, তাহা নহে, অন্ত' গ্রাণীর প্রতিও যেন 
হিংসা না থাকে; দয়! কেবল মনুষ্যজাতিতে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা! 
নৃছে, উহ! যেন আরও অগ্রসর” হইয়। সমুদয় জগৎকে আলিঙ্গন 
করে। 
ধম ও নিয়মের পর আসন। যতদিন না খুব উচ্চাবস্থা! লাস 
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হয়, ততদিন প্রত্যহ নিয়মমত কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক 
প্রক্রিয়া করিতে হয়, সুতরাং দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিতে 
পারা যার, এমন একটি আসন অভ্যাসের আবশ্তক। যাহার 
যে আসনে বলিলে সুব্ধা হয়, কাহার সেই আঙসন করিয়া বদ 
কর্তব্য; একজনের পক্ষে একভাবে বিয়া চিন্ত! কর! সহজ হইতে 
পারে, কিন্ত অপরের পক্ষে হত তাহা কঠিন বোধ হইষে। 
আমর! পরে দেখিতে পাইব যে, যোগ-সাধনকালে শরীরের ভিতর 
নানা গ্রকার কাধ্য হইতে থাকিবে । ম্নানবীয় শক্তিপ্রবাহের 
গতি ফিব্লাইয় দিয়। তাহাদিগকে, নৃতন পথে প্রবাহিত করিতে 
হইবে; তখন শরীর মধো নুতন প্রকার কম্পন বা ক্রিয়া আর্ত 
হইবে ; সমুদয় শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হইয়! যাইবে । এই ক্রিদার 
অধিকাংশই মেরদগ্ডের অভ্যজজরে হইবে; সুতরাং আপন সন্ধে 
এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদগুকে সহজভাবে রাখ! আবন্তক 
_ঠিক সোজা হইয়৷ বসিতে হইবে, আর বক্ষঃদেশ, গরীব ও মণ্তক 
সমভাবে রাখিতে হইবে- দেহের সমুদয় ভারটি যেন পঞ্জরগুলির 
উপর পড়ে। বক্ষঃদেশ যদি নীচের দিকে ঝুকিয়া থাকে, তাহা 
হইলে কোনরূপ উচ্চতব্ চিন্তা কর! সম্ভব নয়, তাহ! তুমি সহজেই 
দেখিতে পাইবে। রাজযোগের এই ভাগটি হঠবোগের সহিত 
অনেক মিলে। হঠযোগ কেবল স্থুপদেছ লইয়াই ব্যন্ত। ' ইহার 
উদ্দেন্ত কেবল স্থলদেহকে সবল করা । হঠযোগ স্থন্ধে এখানে কিছু 
বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ক্রিযাগুলি অতি. কৃঠিন। 
উহা একদিনে শিক্ষা করিবাঁরও যো নাই। আর উহা ত্বার! 
আধ্যাত্মিক উল্নতিও হর ন1।* এই লকল ক্রিয়ার অধিকা্শই 
৮৬০ 


রাজযোগ 


ডেলসার্ট ও অন্তান্ ব্যায়ামাচাধ্যগণের গ্রন্থে দেখিতে পা ওয়! যায়। 
উষ্থীরাঁও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন. ভাবে রাখিবাঁর ব্যবস্থা! করিয়াছেন 
কিন্তু হঠযোগের .ন্ায় উহা'রও উদ্দেশ্য, দৈহিক--আধ্যাত্মিক উত্নততি 
নহে। শরীরের এমন কোন পেশী নাই, যাহা হঠযোগী নিজ বশে 
আনিতে ন1! পারেন; হদয়ষন্ত্ তাহার ইচ্ছামত বদ্ধ অথব! চালিত 
হইতে পারে--শরীরের সমুদয় অংশই তিনি ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত 
করিতে পারেন। 

মান্য কিসে দীর্ঘজীবী হইতে পারে, ইহাই হঠযোগের এক' 
মাত্র উদ্দেশ্ত। কিসে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে, ইহাই হঠযোগী- 
দিগের একমাত্র জক্ষ্য। “আমার যেন পীড়া ন! হয়» হঠযোগীর এই 
দৃঢ়সঙ্কল ; এই দৃঢ়সঙ্কল্পের জন্য তাঁহার গীড়াও হয় না; তিনি 
দীর্ঘজীবী হইতে পারেন ; শতবর্ষ জীবিত থাঁক! তাহার পক্ষে অতি 
তুচ্ছ কথা ।, দেড়শত বৎসর বয়স হইয়! গেলেও দেখিবে, তিনি পূর্ণ 
যুবা ও সতেজ রহিয়াঁছেন, তাহাক্প একটি কেশও শুর হয় নাই। 
কিন্তু ইহার ফল এই পধ্যস্তই। বটবুক্ষও কখন কখন পাচ হাজার 
বৎসর ভীবিত থাকে, কিন্তু উহা! যে বটবৃক্ষ সেই বটবৃক্ষই থাকে । 
তিনিও না হয় তদ্রুপ ল্লীর্ঘজীবী হইলেন, তাহাতে কি ফল? তিনি 
না হয় খুব স্বস্থকায় জীব, এইমাত্র । হঠযোগীদের ছুই একটি 
সাধারণ উপদেশ বড় “উপকারী ; শিরঃগীড়।৷ হইলে, শব্যা হইতে 
উঠিয়াই নাসিক দিয়া শীতল জল পান করিবে: ভাহা হইলে স্মন্ত 
দিনই তোমার মস্তিষ্ক 'অতিশর, শীতল. থাকিবে, তোমার. কখুনুই 
রা লাঁগিবে না। নাসিকা দিয়া, জল পান করা 'কিছু কঠিন 

বঞতি সহজ। নাসিকা জলের, ভিতর ভুবাইয়! গলার ভিতর 
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জল টানিতে থাঁক,__ক্রমশঃ জল আপনা আপনিই ভিতরে 
যাইবে। | 

আসন সিদ্ধ হইলে, কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নাড়ীশুদ্ি 
করিতে হয়। অনেকে রাজযোগের অন্তর্গত নহে বলিয়া! ইহার 
আবশ্তকতা শ্বীকার করেন না। কিন্তু খন শঙ্করাচা্যের তায 
ভাষ্যকার ইহার বিধান দিয়াছেন, তখন আমারও ইহা উল্লেখ করা 
উচিত বলিয়া! বোধ হয়। আমি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভা 
হইতে এ বিষয়ে তাহার মত উদ্ধত করিবঞ্*__পপ্রাণায়াম দ্বারা যে 
মনের মল বিধৌত হইয়াছে, মেই মনই ব্র্ষে স্থির ুয়। এই জন্যই 
শাস্ে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হ্ইয়াছে। প্রথমে নাড়ী শুদ্ধি 
করিতে হয়, তবেই প্রাণায়াম করিবার শক্তি আইসে। বৃদ্ধানুষ্ঠের 
দ্বারা দঙ্সিণ নাসা ধারণ করিয়] বাম নাপিকার দ্বার যথাশক্তি 
বাযু গ্রহণ করিতে হইবে, পরে মধ্যে বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না 
করিয়া বাম নাঁসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিক! দ্বার বায়ু রেচন 
করিতে হইবে । পুনরায় দক্ষিণ নাঁসিকা দ্বারা বাধু গ্রহণ করিয়া 


* শেতাখতর উপনিষদের শাঙ্করস্ভাষা_ 

প্রাণাযক়াম-ক্ষয়িত-মনোমলশ্ত চিত্বং ক্রহ্গণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণায়ামে। 
নিদ্দিষ্ততে | প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্তবাং | ততঃ প্রাণায়ামেহধিকারঃ| 
দক্গিণ-নাঁসিক। পুটমঙ্গুল্যাবষ্ভ্য ব্ুমেন বায়ুং পুবয়েদ যথাশক্তি। ততোইনত্তরমূৎ- 
কজযেবং ; দক্ষিণেন পুটেন সমুৎ্হজেৎ | সব্যমপি ধারয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেন পুরয়িতবা 
মব্যেন সমুৎ হজেৎ যথাশরক্তি | ত্রিঃপর্টকৃত্বোবৈবমভ্যপ্যতঃ সবনচতুষ্টমপররাত্রে 
মধাছে, পূর্ববরাত্রেহ্ধরাতে চ পক্ষান্নীসাদ্বিগুদ্ধির্ভবতি | 

| তয় অ, ৮ লো। 
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যথাশক্তি বাম নাসিক দ্বার বায়ু রেচন কর। এহোরাত্র চারি 
বার অর্থাৎ উষা, মধ্যাহ্ম, প্লায়াহছ ও নিণীথ এই' চারি সময়ে, 
পূর্য্বোক্ত ক্রিয়৷ তিনবার অথব! পাঁচবার অভ্যাস করিলে এক পক্ষ 
অথবা এক মাসের মধ্যে নাড়ী-শুদ্ধি হয়; তৎপরে প্রাণায়ামে' 
অধিকার হইবে ।” 

সর্বদা অভ্যাস আবশ্তক। তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়! 
বসিয়া আমার কথা শুনিতে পার, কিন্তু অভ্যাস না করিলে 
তুমি এক বিশ্টুও অগ্রসর হইতে পারিবে না । সমুদ্য়ই সাধনের 
উপর নির্ভর ক্রে। প্ররত্যক্ষান্ভৃতি না হইলে এ সকল তত্ব 
কিছুই বুঝ! যায় না। নিজে অনুভব করিতে হইবে, কেবল 
ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেকগুলি বিঘ্ব 
আঁছে। ১ম ব্যাধিগ্রন্ত দেহ_-শবীর সুস্থ না থাকিলে সাধনের 
ব্যতিক্রম হইবে, এইজন্যই শবীরকে সুস্থ রাখা! আবশ্তুক। কিরূপ 
পানাহার করিয়া কিরূপে, জীবন-যাপন করিব” এ সকল বিষয়ে 
বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্তক। মনে ভাবিতে হইবে, শরীর 
সবল হউক- এখানকার 01/150207 50191109% মতাবলম্বীরা 


ক 01701501277 5016005--এই সম্প্রদায় মিসেস এডিড নামক এক আমেরি- 
কান মহিলা! কর্তৃক গ্রীতিঠিত হয়! ইহার মতে জড় বলিয়া! খাস্তবিক 
কৌন পদার্থ মাই, উহা! কেবল আমাদের মনের ভ্রমষাত্র। বিশ্বাস 
করিতে হইবে- আমাদের কোন রোগ. নাই, তাহ হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ 
রোগমুক্ত হইব। ইহার (01071501217 9812706 নাম হইবার কারণ এই যে 
এই মতাবলম্বীরা বলেন, প্জামরা হীহের প্রকৃত পদানুসরণ করিতেছি। খ্রীষ্ট 
থে সকল অত ধরিয়া করিয়াছিলেন, আমরাও তাহাতে সমর্থ ও সর্বপ্রকারে 
রোধগুস্ত জীবনযাপন কর আমাদের উদ্দেপ্ঠ।” 
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'ধেরূপ করিয়া থাকে । বাঁস্‌, শরীরের জন্য আদ্র কিছু করিবার 
আবশ্তক নাই। স্বাস্থ্য রক্ষণের উদ্দেশ্ত সাধনের একটি উপায় 
মাত্র_ইহা! যেন, আমর! কখনও না ভুলি। যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেশ্য 
হইত, তবে ত আমরা পশুতুল্য হইতাম। পশুর! প্রায়ই অন্গুম্থ 
হয় না। 

দ্বিতীয় বিদ্র মন্দেহ। আমরা যাহা! দেখিতে পাই ন1, মে মকল 
বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়৷ থাকি। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, 
কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া সে কখনই থাকিতে পারে না; 
এই কারণে যোঁগশান্ত্রোজ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত 
হয়। এ সন্দেহ খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্ত সাধন করিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু 
কিছু লোকাতীত ব্যাপার দেখিতে পাইবে ও তখন সাধন বিষয়ে 
তোমার উৎসাহ বর্ধিত হইবে। যোগশান্মের জনৈক টীকাকার 
বলিয়াছেন, “যৌগশান্ত্রেরে সত্যতা সম্থপ্ধে যদি একটি খুব সামান্ত 
প্রমাণও পাওয়! যায়, তাহাতেই সমুদয় যোগশান্মের উপর বিশ্বাস 
হইবে। উদাহরণ হ্বরূপ দেখ, কয়েক মাস সাধনের পর দেখিবে 
যে তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার 
নিকট ছবির আকারে আসিবে; অতি দুরে কোন শব কথাবার্ত। 
হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়ত উহা 
শুনিতে পাইবে । প্রথমে অবশ্য এসকল ব্যাপার অতি অন্ন 
অল্লই দেখিতে পাইবে । শরকস্ত ভাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল 
ও আশা বাঁড়িবে। মনে কর, যেন তুমি নাষিকাগ্রে চিত্ত সংযম 
করিলে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই তুছি দিব্য সুগন্ধ আস্রাণ 
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করিতে পাইবে ; তাহাঁতেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের 
মন কখন কখন বস্তার বাস্তব সংস্পর্শে না আপিয়াও তাহা অন্ত 
করিতে পারে । কিন্তু এইটি আমাদের সর্ধবদ] ম্মরণ রাখা আবশ্যক 
যে, এই সকল সিদ্ধির আর দ্বতন্্ব কোন মূল্য নাই ; উহা! আমাদের 
প্রক্কত উদ্দেশ্য সাঁধনের কিঞ্চিৎ সহায় মান্র। আমাদিগকে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, এই সকল সাধনের একমাত্র দক্ষ্য-_-একমাত্র 
উদ্দেশ্ত--“আত্মার মুক্তি” । প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধীন 
করাই আমাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের 
প্রকৃত লক্ষ্য হইতেন্পারে না। সামান্য সিদ্ধাদিতে সহ্ষ্ট থাকিলে 
চলিবে না। আমরাই প্ররুতির উপর গ্রাভুত্ব করিব, প্রক্কাতিকে 
আমাদের উপর প্রতুত্ব করিতে দিব নাঁ। শরীর বা মন কিছুই 
যেন আমাদিগের উপর প্রভূত্ব করিতে না পারে; আর ইহাঁও 
আমাদের বিশ্ৃত হওয়া উচিত নয় যে--"শরীর আমার”__-“আমি 
শরীরের নহি”। 

এক দেবতা ও এক অনুর উভয়েই এক মহাপুরুষের নিকট 
আত্মজিজ্ঞান্থ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সেই মহাপুরুষের নিকট 
অনেক দিন বাস করিম শিক্ষা করিল । কিছুদিন পরে মহাপুরুষ 
তাহাদিগকে বলিলেন, প্তুমি যাহা! অন্বেষণ কগিতেছ, তাহাই 
তুমি" । তাহারা ভাবিল, তবে দেহই “আত্মা'। তখন তাহার! 
উভয়েই “আমাদের যাহা পাইবার,- তাহ! পাইয়াঁছি* মনে করিয়া 
সন্থষ্ট চিতে শব ম্ব স্থানে প্রস্থান করিতে। তাহারা যাইয়া আপন, 
আপন ম্বরনের নিকট .বলিল, ন্যাহা -শিক্ষ/ করিবার তাহা 
সমুঘারই শিক্ষা কগিয়া, আলিয়াছি, এক্ষণে আইস্‌, ভোজন, প্রান, 
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ও আনন্দে উন্মত্ত হই--আমরাই সেই আত্মা ; ইহা ব্যতীত আর 
কোন পদার্থ নাই।»" সেই অন্ুরের স্বভাব অজ্ঞান-মেঘাবৃত 
ছিল, ম্তরাঁং সে আর. এ বিষয়ে অধিক কিছু অন্বেষণ করিল না। 
আপনাঁকে ঈশ্বর ভাবিয়া সম্পূর্ণ সন্ত হইল; সে “আত্মা”. শবে 
দেহকে বুঝিল। কিন্ত দেবতাটির স্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল, 
তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, *'আমি' অর্থে এই শরীর, 
ইহাই ব্রহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও ুস্থ রাখা, সুন্দর বসনাদি 
পরিধান করান ও সর্বপ্রকার দৈহিক সুথ সম্ভোগ করাই কর্তব্য । 
কিন্ত কিছু দিন যাইতে না যাইতে তাহার প্রীতি হইল, গুরুর 
উপদেশের অর্থ ইহা নহে যে, “দেহই আত্মা,” দেহ 'অগেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। তিনি তখন গুরুর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুরো ! আপনার বাক্যের তাৎপর্য কি 
এই যে, 'শরীরই আত্মা ?' কিন্তু তাহ। কিরূপে হইবে? সকল 
শরীরই ধ্বংস হইতেছে দেখিতেছি, আত্মার ত ধ্বংস নাই। 
আচারধ্য বলিলেন তুমি স্বয়ং এবিষয় নির্ণয় কর$ তুমিই 
তাহা।” তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতরে যে প্রাণ 
রহিয়াছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই বোধ হয় গর পূর্বোক্ত 
উপদেশ দিয়! থাকিবেন। কিন্তু তিনি গীত্রই দেখিতে পাঁইলেন 
যে, ভোঁজন করিলে প্রাণ সতেজ থাঁকে, উপবাস করিলে প্রাণ 
দুর্বল হ্ইয়া৷ পড়ে। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গমন 
করিয়া বলিলেন--প্গুরো, ফ্লাপনি কি প্রাণকে আত্মা বলিয়া- 
ছেন?” গুরে! বলিলেন, "স্বয়ং ইহা নির্ণয় কর, তুমিই তাহা ।” 
সেই , অধ্যবসায়শীল শিষ্য পুনর্বার গুরুর নিকটি হইতে আপিয়া 
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ভাবিলেন, তবে মনই "আত্মাঃ হইবে। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে 
পারিলেন যে, মনোবৃত্তি নানাবিধ, মনে কখন সাধুবৃত্তি আবার 
কখন বা অঙংবৃত্তি উঠিতেছে; মন এত পরিবর্তনশীল যে; উহা! 
কখনই আত্ম! হইতে পারে না। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট 
যাইয়া বগ্লেন, “মন--আত্ম'ঠ আমার ত ইহা বোধ হয়না; 
আপনি কি ইহাই উপদেশ করিয়াছেন?” গুরু বলিলেন, প্না, 
তুমিই তাহ|। তুমি নিজেই উহা! নির্ণয় কর”। এইবার সেই 
দেবপুঙ্গব আর একবার ফিরিয়া গেলেন; তখন তাহার এই 
জ্ঞানোদয় হুইল যে, “আমি সমস্ত মনোবৃত্তির অতীত আত্মা, 
আমিই এক; মামার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমাকে তরবারি ছেদন 
করিতে পারে না, অগ্নি দাহ করিতে পারে না, বায়ু শুফ করিতে 
পারে না, জলও গলাইতে পারে না, আমি অনাদি, জন্মরহিত, 
অচল, অস্প্শ, সর্বজ্ঞ, সর্ববশক্তিমান্‌ পুরুষ । “আত্মা” শরীর বা! মন 
নহে ; আত্মা এ সকলেরই অতীত ।* এইরূপে দেবতার জ্ঞানোঁদয় 
হইল ও তিনি তজ্জনিত আনন্দে তৃপ্ত হইলেন। অনুর বেচারার 
কিন্ত সত্যলাত হইল না, কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি 
ছিল। 

এই লগতে অনেক অন্থ্রপ্রকৃতির লোক আছেন? কিন্ত 
দেবতা যে একেবারেই" নাই, তাহাও নয়। যদ্দি কেহ বলে যে, 
“আইস, তোমাদিগকে এমন এক বিদাা শিখাইব, যাহাতে 
তোমাদের ইন্জরিয়মুখ অনস্তগুণে বর্ধিত খ্হইবে”, তাহা হইলে অগণ্য 
লোক তীহার নিকট ছুটির যাইবে। কিন্ধ যি কেহ বলেন, 
আইল, তোমাদিগকে জীবনের, চরম লক্ষ্য পরমাত্বার ,বিষয় 
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শিখাইব,, তবে কেহই তাহার কথ গ্রাহথ করিবে না। উচ্চ তত্ব 
শুধু ধারণা করিবার শক্তিও অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে 
পাওয়! যায়; সত্যকে লাভের জন্ভ অধ্যবগায়শীল লোকের সংখ্যা 
ত আরও বিরল। কিন্ত আবার সংসারে এমন কতকগুলি মহাপুরুষ 
আছেন, ধাহাদের ইহা নিশ্চয় ধারণ! যে, শরীর সহশ্র বর্ষই 
থাকুক বা লক্ষ বর্ষই থাকুক, চরমে সেই এক গতি। যে নক 
শক্তির বলে দেহ বিধৃত রহিয়াছে, তাহারা অপন্যত হইলে দেহ 
থাকিবে না। কোন লোকই এক মুহুর্তের ভন্যও শরীরের 
পরিবর্তন নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। "শরীর আর কি? 
উহ! কতকগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল পরমাণু সমষ্টি মাত্র। নদীর 
দৃ্টাস্তে এই তত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। তোমার সম্মুখে 
এ নদীতে জলরাশি দেখিতেছ ; এ দেখ_মুহূর্তের মধ্যে উহা 
চলিয়া গেল ও নূতন আর এক জলরাশি আসিল। যে জনরাশি 
আদিল তাহা সম্পূর্ণ নূতন বটে, কিন্ত দেখিতে ঠিক প্রথম জলরাশির 
সদৃশ । শরীরও সেইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল । শরীর এইরূপ 
পরিবর্তনশীল হইলেও উহাকে নুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা আবশ্ক, কারণ, 
শরীরের সাহায্যেই আমাদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। তাহ! 
ব্যতীত আর কোনও উপার নাই।. 
সর্বপ্রকার শরীরের মধ্যে মাঁনবদেহই শ্রেষ্ঠতম; মন্ুষই 
শ্রেষ্ঠতম জীব। মাহুষ সর্বপ্রকার নিবষ্ট প্রাণী হুইতে--এমন 
কি, দেবাদি হইতেও--শ্রে্ঠ 8. মানব হইতে শ্রেষ্ঠতপ্ন জীব 'আর 
নাই। দেবতাদিগকেও জ্ঞানলাঁভের জন্য মানবদেহ ধারণ করিতে 
হয়| , একমাত্র মান্ঘই জ্ানলাভের অধিকারী, ছেবতারাঁও এ 
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বিষয়ে বঞ্চিত। য়াহুদি ও মুসঞ্মানদিগের মতে, ঈশ্বর, দেবতা ও 
অন্ঠান্ত সমুদর স্থির পর মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া, দেবতাদিগকে গিরা 
মন্ুযুকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিতে বলেন; ইন্লিশ বাতীত 
সকলেই তাহা! করিয়াছিল, এই জন্তই ঈশ্বর তাহাকে অভিশপ 
প্রদান করেন। তাহাতে সে সয়তানরূপে পরিণত হয়। উক্ত, 
রূপকের . অভ্যন্ত্রর়ে এই মহৎ সত্য নিহিত আছে যে, জগতে 
মানবজন্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম। পশ্বাদি তিধ্যক স্থাষ্টি তমঃ- 
প্রধান। পশুরা কোন উচ্চতত্ব ধারণা করিতে পারে না । দেব- 
গণও মনুষ্যজন্ম না লইয়া! মুক্তি লাঁভ করিতে পারেন না। দেখ 
মানুষের আত্মোন্নতির পক্ষে অধিক অর্থও অনুকূল নহে, আবার 
একেবারে অতিশয় নিঃস্ব হইলেও উন্নতি ন্ুদুরপরাহত হয়। জগতে! 
যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেনী| 
হইতে। মধ্যবিত্তদিগের ভিতরে সব বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয় 
আছে। 

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। আমাদিগকে 
এক্ষণে প্রাণায়ামের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। দেখা 
যাউক, চিতত-বৃত্তি-নিরোধের সহিত প্রাপায়ামের কি সঙম্বদধ। শ্বাস- 
প্রশ্থাস .যেন দেহ-যস্ত্রের গতি-নিয়ামক মৃন্যন্ত্র (017-17661)1 
একটি বৃহৎ এঞ্জিনেরর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে যে, 
একটি বৃহৎ চক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি ক্রমশঃ সুম্াৎ নুক্মতর 
যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে, সেই খুএক্রিনের অতি হুক্মতম যন্তরগুলি 
প্ান্তও 'গতিশীল হয়। শ্বাস গ্রশ্থাস্‌ সেই গতি-নিয়ামক চক্র 
( ম1/-1561 )। উহাই এই শরীরের সর্বন্থানে যে. কোন 
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প্রকার শক্তি আবশ্ঠক, তাহা যেগাইতেছে ও এঁ শক্তিকে 
নিয়মিত করিতেছে | 

এক রাজাব এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে রাজার অপ্রিয়পাত্র 
হওয়ায়, রাজ! তাহাকে একটি অতি উচ্চ দুর্গের উচ্চতম প্রদেশে 
বদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করেন। রাজার আদেশ প্রতিপালিত 
হইল; মন্ত্রীও সেই স্থানে বন্ধ হইয়! মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। মন্ত্রীর এক পতিব্রতা ভাধ্যা ছিলেন, তিনি রজনী 
যোগে সেই ছৃর্গেব সমীপে আসিয়া হুর্গশীর্স্থিত পতিকে কহিলেন, 
“আমি কি উপায়ে আপনার মুক্তি-সাধন করিব বলিয়া দিন |", 
মন্ত্রী কহিলেন, “আগামী বাত্রিতে একটি লম্বা কাছি, এক গাছি 
শক্ত দড়ি, এক বাগ্ডল সুতা, খানিকটা স্ুম্্ম রেসমেব সুতা, একটা 
গুববে পোকা 'ও খানিকটা মধু আনিও।” তাহার সহধর্মিণী 
পতির এই কথা শুনিয়া! অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক 
তিনি পতির আজ্ঞানুসারে প্রার্থিত সমুদয় দ্রব্যগুলি আনয়ন করি- 
লেন। মন্ত্রী তাহাকে রেশমের স্থত্রটি দৃঢ়ভাবে গুবরে পোকাটিতে 
তুক্ত করিয়া দিয়া, উহার শৃঙ্গে একবিন্দু মধু মাখাইয়৷ দিয়া 
উহার মন্তক উপবে রাখিয়া, উহাকে ছৃর্গপ্রাচীরে ছাড়িয়! দিতে 
বলিলেন। পতিব্রতা সমুদয় আক্ত! প্রতিপালন করিলেন । তখন 
সেই কীট তাহার দীর্ঘ পথ-যাত্রা আরম্ভ করিল। সম্মুখে মধুর 
আঘ্বাণ পাইয়া সে এঁ মধু-লোতে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে 
লাগিল, এইরূুপে সে হুর্গের্জীর্দেশে উপনীত হুইল। মন্ত্র 
উহাকে ধরিলেন ও তৎসঙ্গে রেশমন্ুত্রটিও ধরিলেন, তৎপরে 
তাহার জ্ীকে রেশম-হুত্রের অপরাঁংশ যে আর এক বাগ্ডল 
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অপেক্ষাকৃত শক্ত সত! ছিল, তাহাতে সংযোগ করিতে আদেশ 
দিলেন। পরে উহাও তাহার হস্তগত হইলে এঁ উপায়ে তিনি 
দড়ি ও অবশেষে মোট! কাছিটিও পাইপ্েন। এখন আর বড় 
কিছু কঠিন কার্য অবশিষ্ট রহিল না; মন্ত্রী এ রজ্জুব সাহায্যে দুর্গ 
হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। আমাদের দেহে 
স্বাসপপ্রশ্থামের গতি যেন রেশম -ত্র-্বরূপ | উহাকে ধারণ বা 
ধম করিতে পারিলেই স্বায়বীর- শক্তিগ্রবাহ- “স্বরূপ (1761০05 
00116100 ) সুতার বাগিল, তৎপরে মনোবৃত্তিবূপ দড়ি ও 
পরিশেষে প্রাণরপ রজ্জুকে ধবিতে পারা যায়ঃ প্রাণকে জয় 
করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । 
আমরা স্বস্ব শরীবসম্বন্ধে অতিশয় অজ্ঞ; কিছু জানাও সম্ভব 
বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের সাধ্য এই পধ্যস্ত যে, আমর! 
মৃত-দেহ-বাবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে 
দেখিতে পারি; কেহ কেহ আবার জীবিত দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া 
উহার ভিতর কি 'মাছে না আছে দেখিতে পারেন, কিন্তু উহার 
সহিত আমাদের নিজ শরীরের কোন সংশ্রব নাই । আমর! নিজ 
শরীরের বিষয় খুব অল্পই জানি। ইহার কারণ কি? ইহার 
কারণ, আমর! মনকে ততদুব একাগ্র করিতে পারি না, যাহাতে 
আমর! শরীরাত্যস্তরস্থ অতি সুক্সূম্ম গতিগুলিকে ধরিতে পারি। 
মন যখন বাহ্বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া! দেহাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, 
ও অতি ্ুক্ষাবস্থা লাভ করে,ছ্তুখনই আমরা এ গতিগুলিকে 
জানিতে পারি। এইরূপ লুল্লাভূতি-সম্পন্ন হইতে হইলে প্রথমে 
“মুল হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, সমুদয় শরীর- 
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বন্্রকে চালাইতেছে কে? উহা! যে প্রাণ, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। স্বাস-প্রশ্থাসই এ প্রাণ-শক্তির প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রূপ | 
এখন শ্বাস-প্রশ্থালের সহিত ধীরে ধীরে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে হইবে। তাহাতেই আমর! দেহাত্যন্তরস্থ সুশ্মাণুস্ল্ 
শক্তিগুলি সম্বন্ধে জানিতে পারিব ; জানিতে পারিব যে, স্নায়বীর 
শক্তিপ্রবাহগুলি কেমন শরীরের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে । আর 
যখনই আমর! উহাদ্দিগকে মনে মনে অন্থভব করিতে পারিব, 
তখনই উহারা-ও তৎসঙ্গে দেহও-_আমাদের আয়ত্ত হইবে। 
মনও এই সকল স্নানবীয় শক্তি-প্রবাহের দ্বার! সঞালিত হইতেছে, 
স্থতরাং উহ্াদিগকে জয় কবিতে পারিলেই মন এবং শরীরও 
আমাদের অধীন হইয়া পড়ে ; উহারা আমাদের দাস-স্বর্ূপ হইয়া 
পড়ে । জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি লাভ করাই আঁমাদের উদ্দেশ্য ) 
স্থৃতবাং শবীর ও তন্মধ্যস্থ ন্নায়ু-মগুলীর অভ্যন্তরে যে শক্তিপ্রবাহ 
স্ব্বদ] চলিতেছে, তাহার্দিগের সম্বন্ধে জ্ঞান লাঁভ বিশেষ আবশ্তক। 
স্থতরাঁং আমাদিগকে প্রাণায়াম হইতেই প্রথম আরম্ভ করিতে 
হইবে। এই প্রাণায়াম-তত্টির সবিশেষ আলোচন! অতি দীর্থ সমক়- 
সাপেক্ষ, ইহু। সম্পূর্ণরূপে বুঝাঁইতে হইলে অনেক দিন লাগিবে। 
আমরা ক্রমশঃ উহাব এক এক অংশ লইয়! আলোচনা করিব । 
আমর! ক্রমে বুঝিতে পারিব যে, প্রাণায়াম-সাধনে, যে সকল 
ক্রিয়। করা হয়, তাহাদের হেতু কি, আর. প্রত্যেক ক্রিয়ায় 
দেহীভ্যন্তরে কোন প্রকার শত্তিঙ্গ প্রবাহ হইতে থাকে । ক্রমশঃ 
এই সমুদরয়ই আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্ত ইহাতে নিরন্তর 
সাধনের আবন্তক |) সাধনের দ্বারাই আমায় কথার সত্যতার 
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প্রমাণ পাওয়া যাইবে । আমি এ বিষয়ে যতই যুক্তি প্রগ্নোগ করি 
না কেন, কিছুই তোমাদের উপাদেয় বোধ হইবে না, যত দিন 
না নিজের প্রত্যক্ষ করিবে । যখন দেহের অভ্যন্তরে এই সকল 
শক্তি-প্রবাহের গতি স্পষ্ট অনুভব করিবে, তখনই সমুদয় সংশয় 
চলিয়। যাইবে; কিস্তু ইহা অনুভব করিতে হইলে প্রত্যহ কঠোর 
অভ্যাসের আবশ্তক। প্রত্যহ অন্ততঃ ছুইবার করিয়া অভ্যাস 
করিবে ঃ আর এ অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সমন্ন প্রাতঃ ও সায়াহু। 
যখন বজনীর অবসান হইয় দিবার প্রকাশ হয় 'ও যখন দিবাবসাঁন 
হইয়া রাত্রি চ্টপস্থিত হয়, এই ছুই সময়ে প্রকৃতি অপে্গাকৃত 
শান্ত ভাব ধারণ করে। খুব প্রত্যুষ ও গোধুলি, এই ছুইটি সময় 
মনঃ-ন্ৈধ্যেব অনুকূল । এই ছুই সময়ে শরীব যেন কতকট! শীস্ত- 
ভাঁবাপন্ন হয় । এই ছুই সময়ে সাধন করিলে প্ররুতিই আমাদিগকে 
অনেকট] সহারতা করিবে, স্থতরাঁং এই ছুই সময়েই সাধন করা 
আবশ্তক। সাধন সমাপ্ত না হইলে ভোঁজন করিবে না, এইরূপ 
নিয়ম কর; এইরূপ নিয়ম করিলে ক্ষুধার প্রবল বেগই তোমার 
আস্ত নাশ করিয়া দিবে। স্নান-পৃজা ও সাধন সমাপ্ত না হওয়া 
পব্যন্ত আহার অকর্তব্য, ভারতবর্ষে বালকের এইরূপই শিক্ষা পায়; 
সময়ে ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইর] যায় । তাহাদের যতক্ষণ 
না, স।ন-পুজা ও সাধন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহারা স্কুধার্ত হয় না। 

তোমাদের মধ্যে যাহাদের সুবিধা আছে, তাহারা সাধনের জঙন্ 
একটি স্বতন্ত্র গৃহ রাখিতে পারিষ্টে' ভাল হয়। এই গৃহ শয়নার্থ 
ব্যবহার করিও না, ইহাকে পবিত্র রাখিতে হইবে। ন্নান না 
করিয়া ও শরীর মন শুদ্ধ না করিয়। এ গৃহে প্রবেশ করিও না। 
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এ গৃহে সর্ধবদ| পুষ্প ও হৃদয়ানন্দকারী চিত্র সকল রাখিবে; যোগীয় 
পক্ষে উহাদের সন্নিকটে থাকা ঝড় উত্তম। প্রাতে ও সামাহ্কে 
তথায় ধুপ, ধুমাদি প্রজলিত করিবে। শ্রী গৃহে কোন প্রকার 
কলহ, ক্রোধ ব। অপবিত্র চিন্তা যেন না হয়। তোমাদের সহিত 
যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই এ গৃছে প্রবেশ করিতে 
দিবে। এইরূপ করিলে শীঘ্রই সেই গৃহটি সত্তগুণে পূর্ণ হইবে ; 
এমন কিঃ যথন কোন প্রকার ছুঃখ অথবা সংশয় আসিবে অথবা 
মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল এ গৃহে গ্াবেশ করিবামাত্র তোমার 
মনে শান্তি আদ্বে। মন্দির, গিজ্জা প্রভৃতি কুরিবাব প্রক্কত 
উদ্দোন্ত এই ছিল । এখনও অনেক মন্দির ও গিঞ্জায় এই ভাব 
দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে. লোকে ইহার উদদেশ্ঠয 
পর্য্যন্ত বিশ্বত হইয়াছে । চতুর্দিকে পবিত্র চিন্তার পরমাণু সদা 
স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়৷ 
থাকে । যাহার] এইরূপ স্বতন্ত্র গৃহেব ব্যবস্থা করিতে না পারে 
তাহার! যেখাঁনে ইচ্ছ। বসিক়্াই সাধন করিতে পারে। শরীরকে 
সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন কর। জগতে পবিত্র চিন্তার একটি 
স্রোত চালাইয়৷ দাও । মনে মনে বল, জগতে সকলেই সুখী হউন, 
সকলেই শান্তি লাভ করুন ; সকলেই আনন্দ লাঁভ করন ; এইরূপে 
পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে পবিভ্র-চিন্তা-প্রবাহ প্রবাহিত কর। 
এইরূপ ঘতই করিবে, ততই তুমি আপনাকে ভাল বোধ করিবে। 
পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে অপর সাধারণ সুস্থ হুউন, এই 
তাবনাই স্থাস্থা-লাভের সহজ উপায়। অপর সকলে সুখী হুউন, 
এইবপ চিন্তাই নিজেকে সুধী করিবার সহজ উপানন। তৎপরে 
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যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাহার! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করিবেন-_ অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গের জন্য নহে, জ্ঞান 'ও হৃদয়ে সতা- 
তত্বোন্মেষের ভন্য প্রার্থনা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত আর সমুদয় 
গ্রার্থনাই স্বার্থমিশ্রিত। তৎপরে ভাবিতে হইবে, আমার দেহ 
বভ্তবৎ দুঢ়, সবল ও ন্ুস্থ। এই দেহই আমার মুক্তির একমাব্র 
সহায়। ইহা বজ্র ন্যায় দূরীভূত চিন্তা করিবে। মনে মনে চিন্তা 
কর, এই শরীরের সাহায্যে আমি এই জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব। 
যে দুর্বল, সে কথনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সমুদয় 
দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। দেহকে বল তুমি স্থবলিষ্ট। মনকে 
বল, তুমিও অমস্ত-শক্তিধর ; এবং নিজের উপবে খুব বিশ্বাস ও 
ভরসা রাখ । ১৮৭1০ 
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অনেকেই বিব্চেন! করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্থাসের কোন 
ক্রিয়্াবিশেষ, বাস্তবিক তাহা! নহে। প্ররুতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের 
ক্রিয়াব সহিত ইহার অতি অল্প সম্বন্ধ। প্রকৃত প্রাণায়াম সাধনে 
অধিকারী হইতে হইলে তাহার অনেকগুলি বিভিন্ন উপায় আছে। 
্বান-প্রশ্বাসের ক্রিয়া তন্মধ্যে একটি উপায় মাক্র। প্রাণায়ামের 
অর্থ প্রাণের সংযম। ভারও তীয় দার্শ(নকগণেব মতে সমুদয় জগৎ 
দুইটি পদার্থে নির্ষ্িতি। তাহাদের মধ্যে একটির নাম আকাশ। 
এই আকাশ একটি সর্বব্যাপী সর্বানুস্থযত সত্ত/। যে কোন বস্তর 
আকার আছে, যে কোন বস্তু অন্যান্য বস্তর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই 
এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই আকাশই বায়ুরূপে 
পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার 
কঠিণাকার প্রাপ্ত হয় ; এই আকাশই সুর্য, পৃথিবী, তারা, ধূমকেতু 
প্রভৃতিরপে পবিণত হয়| সর্ধপ্রাণীর শরীর--পশুশরীর, উদ্ভিদ 
প্রভৃতি ষে সকল রূপ আমর! দেখিতে পাই, যে সমুদয় বস্ত আমরা 
ইন্জ্রিক্ন দ্বার] অন্থুভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে কোন 
বস্তু আছে, সমুদয়ই আকাশ হইতে উৎপন্ন । এই আকাশকে 
ইন্জিয্বের দ্বার উপলব্ধি করিবার উপায় নাই, ইহা এত সুক্ষ যে, 
ইহা সাধারণের অনুভূতির অতীত। যখন ইহা স্থূল হইয়া কোন 
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আকুতি ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। 
সুষ্টির আদতে একমাত্র আকাশই থাঁকে। আবার কল্লান্তে 
সমুদয় কঠিন তরল ও বান্পীয় পদার্থ-_সকলই পুনর্বার আকাশে 
লয় প্রাপ্ত হর। পরবর্তী স্যা্ট আবার এইরূপে আকাশ হইতেই 
উৎপন্ন হয়। 

কোন্‌ শক্তির প্রভাবে আকাশ এই প্রকাবে জগৎরূপে পরিণত 
হয়? এই প্রাণের শক্তিতে । যেমন আকাশ এই জগতের 
কারণীভূত অনন্ত সর্বব্যাগী মূল পদার্থ, প্রাণও সেইরূপ জগছুৎ- 
পত্তির কাঁবণীভৃতা1 অনন্ত সর্ধব্য।পিনী বিকাশিনী শক্তি। কলের 
আদিতে ও ম্অস্তে সমুদয়ই আকাঁশরূপে পরিণত হয়, আর 
জগতের সমুদয় শক্তিগুলিই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়; পবকল্পে 
আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদয় শক্তির বিকাশ হয়। এই 
প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হইয়াছে--এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথব৷ 
চৌধুকা কর্ষণ-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্ীয়ৰীয় 
শক্জিপ্রবাহরূপে (76156-0017506), চিস্তাশক্তিরপে ও প৫দহিক 
সমুদয় ক্রিয়ান্দপে প্রকাশিত হইয়াছেন। চিন্তা শক্তি হইতে 
আরম্ভ করিয়া অতি সামান্ত_ দৈহিকশক্তি পর্যন্ত সমুদয়ই প্রাণের 
বিকাশমাত্র। বাহু ও অন্তর্জগতের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদের 
মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। “্যথন অস্তি 
ব৷ নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন তমোদ্বারা তমঃ আবৃত ছিল, 
তখন কি ছিল? * এই আকাশই গতিশৃন্ত হইয়া অবস্থিত 

* ' নাসদাসীরো সদাসীত্রদানীম্‌-_ইত্যাদি 
গতম আসীৎ তমসাগুঢমগ্রেহ্রকেভম্‌_ ইত্যাদি । খখেদ সংহিতা! ১*ম মঃ। ১২৯ হু$| 
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ছিল।” প্রাণের কোন প্রকার প্রকাশ ছিল ন! বটে, কিনব 
তখনও প্রাণের অন্তিত্ব ছিল। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও 
জানিতে পাঁরি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, 
তাহাদেব সমষ্টি চিরকাল সমান থাকে, এ শক্তিগুলি কল্লাস্তে শাস্ত 
ভাব ধারণ করে--অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে--পরকল্পের আদিতে 
উহারাই আবাঁব ব্যক্ত হইয়৷ আকাশের উপর কার্য করিতে থাকে । 
এই আকাশ হইতে পরিদৃশ্তমান সাকার বস্তরনকল উৎপন্ন হয়? 
আর আকাশ পরিণাম-প্রাপ্ড হইতে আরম্ভ হইলে, এই: প্রাণও 
নানা প্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে । ,এই প্রাণের প্রকৃত 
তত্ব জানা ও উহাকে সংযম করিবার চেষ্টাই 'প্রাণায়ামের প্রক্কত 
অর্থ। 
এই প্রাণায়ামে পিদ্ধ হইলে আমাদের যেন অনন্ত শক্তির দ্বার 
খুলিয়া যায়। মনে কব, যেন কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পাঁরিলেন ও উহাকে জয় করিতেও রুঁতকার্ধ্য 
হইলেন, তাহা হইলে জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা 
তাহার আয়ত্ত না হয়? তাহার আজ্ঞা চন্দ্রন্ধ্য স্বস্থান্চ্যত 
হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সুর্য পধ্যন্ত তাহার বশীভূত 
হয়, কারণ, তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। প্রক্কৃতিকে বশীভূত 
করিবার শক্তিলাভই প্রাণায়াম-সাধনের লক্ষ্য। যখন যোগী সিদ্ধ 
হন, তখন প্রক্কতিতে এমন কোন বন্ত নাই, যাহা তাঁহার বশে 
নাআসে। যদি তিনি দ্রেব্ুঠাদিগকে আসিতে আহ্বান করেন, 
তাহার! তাহার আজ্ঞামাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করেন; মৃত- 
ব্যক্তিদ্দিগকে আসিতে আক্তা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আগমন 
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করে। প্রকৃতির সমুদয় শক্তিই তাহার আজ্ঞামাত্র দাসবৎ কাঁধ্য 
করে। অল্ঞ লৌকের। যোগীর এই সকল কাধ্য-কলাপ লোঁকাতীত 
বলিয়! মনে করে । হিন্দুদিগের একটি বিশেষত্ব এই যে, উহার! 
যে কোন তত্বের আলোচনা করুক ন| কেন, অগ্রে উহার 
ভিতর হইতে, যতদূর সম্ভব, একটি সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান 
করে, উহার মধ্যে যা কিছু বিশেষ আছে, তাহা পরে মীমাংসার 
জন্ত রাখিয়া দেয়। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 
"কন্মিন, ভগবে। বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ? ৮ (মুঃ উঃ ১৩)। 
এমন কি বস্তু আছে, যাহ! জানিলে সমুদয় জানা যায়? এইরূপ, 
আমাঁদেব যত শান্তর আছে, যত দর্শন আছে, সমুদয় কেবল, যে 
বস্তকে জানিলে সমুদ্য়ই জানা যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতেই 
ব্স্ত। যদি কোন লোক জগতেব তত্ব একটু একটু করিয়৷ 
জানিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার ত অনন্ত সময় লাগিবে? 
কারণ, তাহাকে অবস্ত একএক কণ! বানলুকাকে পধ্যস্ত পৃথক্‌- 
তাবে জানিতে হইবে । তবেই দেখা গেন যে, এইরূপে সমুদয় 
জানা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এরূপভাবে জ্ঞানলাভের 
সম্ভাবন| কোথায়? একএক বিষয় পৃথকৃপৃথক্‌ জানিয়া মানুষের 
সর্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যোগীরা বলেন, “এই সমস্ত 
বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ সত! রহিয়াছে । 
উহ্থাকে ধরিতে ব! জানিতে পারিলেই সমুদয় জানিতে পারা যায়।? 
এই ভাবেই বেদে সমুদয় জগংকে এক সত! সামান্যে পর্যবসিত 
কর! হইয়াছে । যিনি এই “মস্তি”-ম্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই 
সম জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত প্রণালীতেই সমুদয় 
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শক্তিকে এক প্রাণরূপ সামানত শক্তিতে পধ্যবসিত করা হুইয়াছে। 
সুতরাং ধিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতের মধ্যে হত কিছু 
তৌতিক বাণ্আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, সমুদয়কেই ধরিয়াছেন। যিনি 
প্রাথকে জয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ আপনার মন নহে, সকলের 
মনকেই জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও অন্তান্ত যত দেহ 
আছে, সকলকেই জয় করিয়াছেন, কারণ, প্রাণই সমুদয় শক্তির মূল। 
কি করিয়া এই প্রাণ জয় হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র 
উদ্দেশ্ত। এই প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপর্দেশ আছে, 
সকলেরই এই এক উদ্দেস্ত। প্রত্যেক সাধনার্থ ব্যক্তিতই নিজের 
অত্যন্ত সমীপস্থ যাহ।, তাহা হইতেই সাধন আরম্ভ কর! উচিত-_ 
তাহার সমীপস্থ যাহা কিছু সমস্তই জয় করিবার চেষ্টা করা 
উচিত। জগতের সকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের সর্বাপেক্ষা 
সন্নিহিত, আবাব মন তাহা অপেক্ষাও সন্িহিত। যে প্রাণ 
জগতের সর্বব্র ক্রীড়া করিতেছে, তাহার যে অংশটুকু এই শরীর 
ও মনকে চালাইভেছে, সেই প্রাণটুকু আমাদের সর্বাপেক্ষ। 
সন্গিহিত। এই যে ক্ষুদ্র প্রাণতরজ-_যাহ! আমাদের শারীরিক 
ও মানসিক শক্তিরূপে পরিচিত, তাহ! আমাদের পক্ষে অনস্ত 
প্রাণ-সমুদ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তরঙ্গ । বদি আমরা এই 
ক্ষুদ্র তরঙ্গকে জয় করিতে পারি, তবে আমরা সমুদয় প্রাণ- 
সমুদ্রকে জয় করিবার আঁশা করিতে পারি। যে ষোগী এ বিষে 
কুতকাধ্য হন, তিনি সিদ্ধি, কবেন॥ তখন আর কোন শক্তিই 
তাহার উপর প্রতুত্ব করিতে পারে না। তিনি একরূপ সর্ববশক্তি- 
মান ও সর্বজ্ঞ হন। আমরা সকল দেশেই এপ সং্গরদায় সকল 
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দেখিতে পাই, বাহারা কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণকে 
জয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই দেশেই (আমেরিকায়) 
আমরা মনঃ-শক্তি দ্বার আবোগ্যকারী (01179-1752151), বিশ্বাসে 
আরোগ্যকারী (51071595157), প্রেত-তত্ববিৎ (50170- 
৪1155 ), খ্রীষ্টবিজ্ঞানবি২ ( 01701508171-50160055 0, % 
বশীকরণবিগ্তাবিৎ (710000505 ) প্রভৃতি সম্প্রদায় দেখিতে 
পাঁইতেছি। যদি আমবা এই মতগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করি, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইৰ যে, এই সকল মতগুলিরই মুলে-_ 
তাহারা জানুক ব! নাই জান্ক-_প্রাণায়াম রহিয়াছে । তাহাদের 
সমুদয় মতগুলিব মুলে একই জিনিষ রহিয়াছে । তাহার! সকলেই 
এক শক্তি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছে ; তবে তাহাব রিষয় 
তাহারা কিছুই জানে না এইমাত্র । তাহার! ঠদবক্রমে যেন একটি 
শক্তি আবিফার করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির শ্বরূপ 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । অনভিজ্ঞ হইলেও, যোগী যে শক্তির 
পরিচালনা করিয়। থাকেন, ইহারাও না জানির়। তাঁহারই পবিচালন! 
করিতেছে । উহ! প্রাণেরই শক্তি। 

এই প্রাণই সমুদয় প্রাণীর অস্তরে জীবনী শক্তিরূপে রহিয়াছে। 
মনোবৃত্তি ইহার হুক্মতম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি । যাহাকে আমরা 
সচরাঁচর মনোবৃত্তি আখ্যা দিয়া থাকি, মনোবৃত্তি বলিতে কেবল 
তাহাকে বুঝায় না। মনোবুত্তির অনেক প্রকারছেদ আছে। 
যাহাকে আমরা সহজাত-জ্ঞান (89017000) অথবা জ্ঞান-বিরহিত- 
চিত্তবৃত্ি বলি, তাহা! আমাদের স্বীপেক্ষ। নিয়তম কাধ্যক্ষেত্র । 


* ২৬ পৃষ্ঠার টিগপনী দেখ। 
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আমাকে একটি মশক দংশন করিল) আমার হাত আপনা আপনি 
উহাকে আঘাত করিতে গেল। উহাকে মারিবার জন্ত হাত উঠাইতে 
নামাইতে আমাদিগের বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এ 
এক প্রকারের মনোবৃত্তি। শরীরের সমুদয় জ্ঞান-সাহাধ্য-বিরহিত- 
প্রতিক্রিয়াগুলিই (২919-50002 * ) এই শ্রেণীর মনোবুত্তির 
অন্তর্গত। ইহা হুইতে উচ্চতর আর এক শ্রেণীব মনোবৃত্তি আছে, 
উহাকে জ্ঞানপূর্বক বা সঙ্ঞান মনৌবৃত্তি (০0050103) বলা 
যাইতে পারে । আমি ঘুক্তি তর্ক করি, বিচার করি, চিন্তা করি, 
সকল বিষয়ের ছু দিক আলোচনা করি । কিন্তু ইহাঁতেই সমুদয় মনো- 
বৃত্তি ফুরাইল না । আমর! জানি, যুক্তি বিচার অতি ক্ষুদ্র সীমার 
মধ্যে বিচরণ করে। উহা আমাদিগকে কিয়দ্দ.ব পর্যান্ত লইয়া 
যাইতে পাবে, ভাহাঁর উপর উহার আর অধিকার নাই। যে স্থানট্রকুর 
ভিতর উহা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা অতি অল্প--অতি সন্কীর্ণ। কিন্ত 
ইহাও দেখিতে পাইতেছি, নানাবিধ বিষয় যাহা উহার অধিকারের 
বহিভূতি, তাহাও উহার ভিতর আসিয়া পড়িতেছে। ধূমকেতু, সৌর 
জগতের অধিকাবের অন্তভূতি না হইলেও যেমন কখনকখন উহার 
ভিতর আসিয়া পড়ে ও আমাদের দৃষ্টিগেচব হয়, সেইরূপ অনেক 
তত্ব যাহা আমাদের যুক্তির অধিকারের বহিভূতি, ভাহাও উহার 
অধিকারের ভিতর আসিয়। পড়ে । ইহাঁও নিশ্চয় যে, উহার! এ সীমার 
বহির্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচার শক্তি কিন্তু এ সীম! ছাড়াইয়। 


সর্প পপ পাস 


* বাহিরের কোনরূপ উষ্টিনায় শরীরের কোন যন্ত্র সময়ে সময়ে জ্ঞানের 
কোঁন সহায়ত! না লইয়। আপনি কাঁধ্য করে, সেই কার্ধ্যকে £03+2.061017 
বলে। 
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যাইতে পারে না । এ যে বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর আসিয়া 
অনধিকার প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের কারণ অবশ্তই এ সীমার 
বহিভূ্ত প্রদেশে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের 
বিচারযুক্তি তথায় পৌছাইতেই পারে না। কিন্ধ যোগীবা বলেন, 
ইহাই ৫ আমাদের জ্ঞানের চরমসীমা, তাহা কখনই হইতে 
পাবে ন|। মন পূর্বোক্ত ছুইটি ভূমি হইতে উচ্চতর ভূমিতে 
বিচরণ করিতে পাবে। সেই ভূমিকে আমবা জ্ঞানাতীত 
( পূর্ণ-চৈতন্ত ) ভূমি বলিতে পারি। যখন মন, সমাধি নামক 
পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত 'অবস্থায় আরূঢ হয়, তখন উহা! যুক্তিব 
রাজ্যের বাহিরে চলিয়৷ যায এবং সহজাত জ্ঞান ও যুক্তির অতীত 
বিষয়সকল প্রত্যক্ষ কবে। শবীরেব সমুদয় হক্মানুহুষ্ম শক্তিগুলি 
যাহারা প্রাণেবই অবস্থা ভেদ মাত্র, তাহাবা যদি ঠিক প্রকৃতপথে 
পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহাবা মনের উপর বিশেষ ভাবে 
কাধ্য কবে। মনও তখন পূর্ববাপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ 
জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ-চৈতন্ত ভূমিতে চলিয়! যায় ও তথা হইতে কাধ্য 
কগিতে থাকে । 

কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগৎ; যে দিকে দৃষ্টিপাত কব! যাষ, 
সেই দিকেই এক অখণ্ড বস্তবাশি দেখিতে পাওয়! যায়। ভৌতিক 
জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে এক অথগ্ু বস্তই 
যেন নানারপে বিরাজ করিতেছে । প্রকৃতপক্ষে তোমার সহিত 
সুর্যের কোন প্রতেদ নাই। বৈজ্ঞা্শিক্টের নিকট গমন কর, 
তিনি তোমাকে বুঝাইয়৷ দিবেন, এক বস্তর সহিত অপর বস্তর 
তেদ (ৈবল কথার কথা মাত্র। এই টেবিল ও আমার মধ্যে 
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স্বক্ূপতঃ কোন ভেদ দাই। এ টেবিলটি অনন্ত জড়রাশির এক 
বিন্ুত্ববপ আর আমি উহার অপর বিন্দু। গ্ত্যেক সাকার 
বস্তই যেন এই অনন্ত জড়সাগরের আব্্তস্ব্ূপ। আবর্তৃগুলি 
আবার সর্বদা একরূপ থাকে না। মনে কর, কোন শ্রোতস্থিনীতে 
লক্ষলক্ষ আবর্ভ রহিপ্লাছে; প্রতি আবর্তে, প্রতি মুহূর্তেই নূতন 
জলবাশি আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে 
চলিয়া যাইতেছে ও নূতন জলকণাসমূহ তাহার স্থান অধিকার 
করিতেছে । এইজগৎও এইরূপ নিন্নত পরিবর্তনশীল “জড়রাশি 
মাত্র, আমরা উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তঙ্রপ। কতকগুলি 
ভূতসমন্ত্রি এই জগত্রূপ মহ! আবর্তেব মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুদিন 
এঁ আবর্তে ঘুবিয়া হয় ত মানব-দেহে প্রবেশ কবিল, আবার হয় ত 
উহা কোন তির্ধকৃজাতীয় প্রাণীর রূপ ধাঁবণ করিল, আবার হয় ত 
কয়েক বৎসর পরে খনিজ নামে আর এক প্রকার আবর্কের আকার 
ধারণ কৰিল। ক্রমাগত পবিবর্তন! কোন বস্তুই স্থির নহে। 
'আমার শরীব, তোমার শবীব বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্ত নাই 
ধরূপ বলা কেবল কথার কথা মাত্র। এক 'অথণ্ড জড়-রাশি মাত্র 
বিরাজমান রহিয়াছে । উহার কোন বিন্দুর নাম চন্দ্র, কোন বিন্দুর 
নাম ুধ্য, কোন বিন্দু মনুষ্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু ব 
উদ্ভিদ্‌, অপর বিন্দু হয়ত কোন খনিজ পদার্থ। ইহার কোনটিই 
সর্ধবনা একভাবে থাকে ন।, সকল বস্তই সর্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত 
হইতেছে? জড়ের একবারু সু্শ্লেষণ আবার বিশ্লেষণ চলিতেছে । 
অন্তর্জগৎ সন্থদ্ধেও এই একই কথা। জগতের সমুদয় বস্তই “ইথার, 
হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাকেই সমুদয় জড়বস্তর প্রতিনিধিন্বরূপ 
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গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাণের সুক্মতর ম্পন্দনশীল অবস্থার 
এই “ইথারকেই, মনেরও প্রতিনিধি স্বরূপ বল! যাইতে পারে। 
সুতরাং সমুদয় মনোজগৎও এক অথগু-ম্বূপ। যিনি নিজ 
মনোমধ্যে এই অতি সুক্ষ কম্পন উৎপাদন করিতে পারেন, তিনি 
দেখিতে পান, সমুদর জগৎ কেবল সুক্ম।নুহুপ্ম কম্পনেব মমষ্টিমাত্র। 
কোন ওষধের শক্তিতে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীত রাঞ্ে 
লইয়। বায়, এইরূপ অবস্থায় আমবা, এই সুঙ্ম কম্পন (50905 
/10156190 ) স্প্ট অনুভব করিতে পারি । তোমাদের মধ্যে 
অনেকের স্তার হ্বন্ফি, ডেভিব (51: [70100017755 10855 ) 
বিখ্যাত পরীক্ষার কথা মনে থাকিতে পাবে। হ্াশ্তজনক বান্প 
(1,90211176 85) তাহাকে অভিভূত করিলে, তিনি স্তব্ধ ও 
নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ; ক্ষণেক পবে সংজ্ঞালাভ হইলে 
বলিলেন সমুদয় জগৎ কেবল ভাবরাশির সমষ্টিমাত্র। কিছুক্ষণের 
জন্য সমুদয় স্ুল-কম্পন (৪1055 ৮108607 ) গুলি চলিয়! গিয়া 
কেবল হুঙ্ষ্সুক্ কম্পনগুলি যাহাকে তিনি ভাবরাশি বলিয়া 
অভিহিত কবিয়াছিলেন- বর্তমান ছিল। তিনি চতুপ্দিকে কেবল 
হুক্মা কম্পনগুলি মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমুদয় জগৎ 
তাহার নিকট যেন এক মহা ভাবসমুদ্রপে পরিণত হইয়াছিল। 
সেই মহাসমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক 
একটি ক্ষুদ্র তাবাবর্ত। 

এইরূপে আমরা অন্তর্জগতের মধ্৫এএক অখণ্ড ভাব দেখিলাম । 
আর অবশেষে যখন আমর বাহ, আস্তর সকল জগৎ 
ছাঁড়াইয়! সেই আত্মার সমীপে যাই, তখ্ন সেখানে এক,অখণ্ড &? 

৪৮ 


প্রাণ 


ব্যতীত আর কিছুই নাই অনুভব করি। সর্বপ্রকার গতি- 
সমূহের অন্তরালে সেই এক অথগ্ড সতত আপন মহিমায় বিরাজ 
করিতেছেন, এঁ্মন কি, এই পরিদৃহ্তমান গতিসমূহের মধ্যেও__ 
শক্তির বিকাশ সমুহের মধ্যেও-এক অথণ্ড ভাব বিগ্তমান। 
এ সকল এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ আজ- 
কালকার বিজ্ঞানশান্ত্রও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অধুনিক 
পদার্থ-বিজ্ঞান পধ্যন্ত প্রম/ণ করিয়াছে যে, শক্তিসমহ্তি সর্বত্রই 
সমান। আরও ইহার মতে এই শক্তিসম্টি ছুইরূপে অবস্থিতি করে, 
কখন স্তিমিত বা অব্যক্ত অবস্থায়, আবার কখন ,ব্যক্ত অবস্থায় 
আগমন করে। ব্যক্ত 'মবস্থায় উহা এই সকল নানাবিধ শক্তির 
আকার ধারণ কবে। এইরূপে উহা অনস্তকাল ধরিয়া কথন ব্যক্ত, 
কখনও বা "ব্যক্ত ভাব ধারণ করিতেছে । এই শক্তিরূপী প্রাণের 
সংযমের নামই প্রণায়াম। 

এই প্রণায়ামের সহিত শ্বাস-গ্রশ্থাসের ক্রিয়ার সম্বন্ধ অতি 
অল্পই। গ্রক্কত প্রাণায়ামের অধিকারী হইবার এই শ্বাস-গ্রশ্বাসের 
ক্রিয়া একটি উপায় মাত্র। আমর! ফুনফুসের গতিতেই প্রাণ্র 
প্রকাঁশ সুম্পষ্টররপে দেখিতে পাই। উছাতেই প্রাণের ক্রিয়া 
সহজে উপলব্ধি হয়। ফুসফুসের গতি রুদ্ধ হইলে দেহের সমুদয় 
ক্রিয়া একেবারে স্থগিত হইয়া যাঁয়, শরীরের অন্তান্ত যে সকল শক্তি 
ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারাও স্তিমিত ভাব ধারণ করে। অনেক 
লোক আছেন, বাহারা এমনুভাব্রে আপনাদিগকে শিক্ষিত করেন 
যে, তীহাদের ফুসফুসের গতি রোধ হইয়! গেলেও, দেহপাত হয় 
না। এমন অনেক, লোক. আছেন, ধাহার! স্বাস-প্রন্থীস না লইয়া 
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কয়েক মাস ধরিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে বাস করিতে পারেন। তাহাতেও 
তাহাদের দেহন।শ হয়না। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে, দেহে 
যত গতি আছে, তাহার মধ্যে ইহাই প্রধান ঠ্হিক গতি। 
সুক্মতর শক্তির কাছে যাইতে হইলে স্থৃলতর শক্তির সাহায্য লইতে 
হয়| এইরূপে ক্রমশঃ হুক্মাৎ ুঙ্মতর শক্তিতে গমন করিতে 
করিতে শেষে আমাদের চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হুই। শরীরে 
বত প্রকার ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে ফুসফুসের ক্রিয়াই অতি 
সহজ প্রত্যক্ষ । উহ! যেন যন্ত্রমধ্যস্থ গতিনিয়ামক চক্রন্বরূপে 
অপর শক্তিগুলিকে চালাইতেছে। প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ_ 
ফুসফুসের এই গতিবোধ করা; এই গতিব সহিত শ্বাসেরও অঙি 
নিকট সন্বন্ধ। শ্বাসপ্রশ্বান যে এই গতি উৎপাদন করিতেছে 
তাহা নয়, বরং উহাই শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি উৎপাদন করিতেছে। 
এই বেগই, উত্তোলন-যদ্ত্রের মত, বাযুকে ভিতর দিকে আকর্ষণ 
করিতেছে। প্রাথ এই ফুসফুম্কে চালিত করিতেছে । এই 
ফুলফুসের গতি আবার বাধুকে আকর্ষণ করিতেছে । তাহা 
হইলেই বুঝা গেল, প্রাণায়াম শ্বাসগ্রশ্থাসের ক্রিয়া নহে। যে. 
পৈশিক-শক্তি, ফুসফুসকে . সঞ্চালন  করিতেছে--তাহাকে বশে 
আনাই প্রাণায়াম্‌। যে শক্তি ন্নাযুমণ্ডশীব ভিতর দিয়! মাংসপেশী- 
গুলির নিকট যাইতেছে ও যাহা ফুসফুস্কে সঞ্চাপন করিতেছে, 
তাহাই প্রাণ; প্রীণায়ামসাধনে আমাদিগকে উহাই বশে আনিতে 
হইবে | যখনই প্রীণজয় হ্বেঞতখনই আমর! দেখিতে পাইব, 
শরীরের মধ্যে প্রাণের অগ্যান্ত সমুদয় ক্রিয়াই আমাদের আমতা 
ধীনে আসিয়াছে । আমি নিজেই এমন লোক দেখিয়াছি, ধাহাঁরা 
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তাহাদের শরীরের সমুদর পেশীগুলিকেই বশে আনিয়াছেন অর্থাৎ 
সেগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালন কব্তে পারেন। কেনই বা না 
পারিবেন? যদি কতকগুলি পেশী আমাদের ইচ্ছামত সথশলিত 
হয়, তবে অন্তান্ত সমস্ত পেশী ও স্নাযুগ্চলিকেও আমি ইচ্ছামত 
পরিচাণন করিতে পারিব না কেন? ইহাতে অনভ্ভব কি আছে? 
এখন আমাদের এই সংযমের শক্তি ঘোপ পাইয়ছে, আর এ 
পেশীগুপি ইচ্ছান্ুগ না থাকিয়া! শ্বৈব হইয়া পড়িয়াছে। আমরা 
ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি না, কিন্ত আমর! জানি যে, 
পশ্ুদেব এ শক্তি আছে । আমাদেব এই শক্তির 'পরিচাগনা নাই 
বলিয়াই এই শক্তি নাই। উহু'কেই পুরুষানুক্রমিক শক্তি-স্াস 
(৪2191) বলা যাঁর । 
আর ইহ/ও আমাদের অবিদ্দিত নাই যে, শক্তি এক্ষণে 
অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাকে আবার ব্যক্তাবস্থায় 
আনয়ন কর! যায়। খুব দৃঢ় ওত্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ 
অনেকগুলি ক্রির!, যাহ| এক্ষণে আমাদেব ইচ্ছাদদীন নহে, তাহা- 
দিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশব্তী করা যাইতে পারে। 
এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যার, শবীবের প্রত্যেক 
ংশই যে আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা যাইতে পারে, ইহা কিছু 
মাত্র অসম্ভব নহে, বরং খুব সম্ভব। যোগী প্রাণায়ামের ছারা 
ইহাতে কৃতকাধ্য হইয়া থাকেন। তোমরা হয়ত, যোগশ।স্ের 
অনেক গ্রন্থে দেখিয়া থাকবে যে, শ্বাসগ্রহণের সময় সমুদয়- 
শরীরটিকে প্রাণের ছার! পুর্ণ কর; এইরূপ লিখিত রহিয়াছে । 
ইংরাজী অনুবাদে প্রাণ শব্দের অর্থ কর! হইয়াছে, শ্বাস। ইহাতে 
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তোমাদের সহকেই সঙ্দেহ হইতে পারে যে, শ্বাসের ছারা সমুদয় 
শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে? বাস্তবিক ইহা অগ্ুবাদকেরই দোষ । 
দেহের সমুদয় ভাগকে, প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনী-শক্তি দ্বারা পূর্ণ 
কর! যাইতে পারে, আর যখনই তুমি ইহাতে কৃতকার্ধ্য হইবে, 
তখনই মগ্র শরীরটি তোমার বশে আসিবে । দেহের সমুদয় ব্যাধি, 
সমুদয় ছুঃখ, তোমার ইচ্ছাধীন হইবে। শুদ্ধ ইহাই নহে, তুমি 
অপরের শরীরের উপরেও ক্ষমত! বিস্তারে কৃতকাধা হুইবে। 
জগতের মধ্যে ভাল মন্দ যাহ! কিছু আছে, সবই সংক্রামক । তোমার 
শরীরযন্ত্র, মনে "কর, যেন কোন বিশেষ প্রকার স্থুরে বাঁধা আছে-_ 
তোমার নিকট যে ব্যক্তি থাকিবে, তাহার ভিতরও সেই স্থর__. 
সেই ভাব আসিবাঁব উপক্রম হুইবে। যদি তুমি সবল ও সুস্থকায় 
হও, তবে তোমার সমীপস্থিত ব্যক্তিগণেরও যেন একটু গুস্থ ভাব, 
একটু সবল ভাব আসিবে । আর তুমি যদি রগ্র বা দুর্বল হও, 
তবে তোমার নিকটবর্তী অপর লোকেও যেন একটু রুগ্ন ও দূর্বল 
হইতেছে, দেখিতে পাইবে । তোমার দৈহিক কম্পনটি যেন 
অপরের ভিতর সধ্ারিত হইয়! যাইবে । যখন একজন লোক 
অপরকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার. প্রথম চেষ্টা 
এই হুয়ষে আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিয়। দিব। ইহাই 
আদিম চিকিৎসাপগ্রণালী। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞতসারেই 
হউক, একজন ব্যক্তি আর একজনের দেহে স্বাস্থ্য সধারিত 
করিয়া দিতে পারেন। খুব বহ্থবান্‌ ব্যক্তি বদি কোন হূর্ববল 
লোকের নিকটে সদা সর্বদা বাস করে, তাহ! হইলে সেই দুর্বল 
বাক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হইবে। এই ব্লসঞ্চারণ 
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ক্রিয়া জ্ঞাতসারেও হইতে পারে, আবার অজ্ঞাতসারেও হইতে 
পারে। যখন, এই প্রক্রিয়া ভ্ঞাতসারে ক্কৃত হয়, তখন ইহার 
কাধ্য অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ও উত্তমরূপে হইয়া থাকে। আর এক 
প্রকার আরোগ্য-প্রণলী আছে, তাহাতে আরোগ্যকারী স্বয়ং খুব 
হুস্থকাঁ় না হইলেও অপরের শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়! 
দিতে পারেন। এই সকল স্থলে এ আরোগ্যকারী ব্যক্তিকে 
কিঞ্িৎ পরিমাণে প্রাণজরী বুঝিতে হইবে। তিনি কিছুক্ষণের 
জন্ত নিজ প্রাণের মধ্যে কম্পনবিশেষ উৎপাদন হি অপরের 
শরীরে তাহা! সঞ্চারিত করিয়া দেন। রি 

অনেকস্থলে এই কার্যাটি অতি দুরেও সংসাধিত হুইয়াছে। 
বাস্তবিক দূরত্বের অর্থ যদি ক্রমবিচ্ছেদ (10:621) হয়, তবে 
দূরত্ব বলিক্পা কোন পদার্থ নাই। এমন দূরত্ব কোথান্দ আছে, 
যেখানে পরম্পর কিছুমাত্র সম্বন্ধ, কিছুমাত্র যোগ নাই? স্ু্ধ্য 
ও তুমি, ইহার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ক্রমবিচ্ছেদ আছে? 
'এক অবিচ্ছিন্ন অথগ্ড বস্তু রহিয়াছে, তুমি তাহার এক অংশ, সুধ্য 
তাহার আর এক অংশ। নদীর এক দেশ ও অপর দেশে কি 
ক্রমবিচ্ছেদ আছে? তবে শক্তি এক গ্বান হইতে অপর স্থানে 
অ্রমণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার বিরুদ্ধে ত কোন বুজ্িই 
দেওয়া যাইতে পারে না। এই সকল ঘটন! সম্পূর্ণ সত্য, এই 
প্রাণকেই বছদুরে সঞ্চারিত. কর! যাইতে পারে, তুবে অবহ্থা এমন 
হইতে ঠ পারে যে, এ বিষে, এপি থটন! যদি সত হর» তশত শত 
ঘটন| কেবল জুয়াচুরী ব বই আর কিছুই_ নহে। লোকে ইহাকে 
যতদুর সহজ ভাবে, ইহা ততদুর সহজ নয়। অধিকাংশ স্থলে 
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দেখা যাইবে যে, আরোগ্যকারী মানব-দেহেব স্বাভাবিক লুম্থতার 
সাহায্য লইয়া সব কাধ্য সারিতেছেন। জগতে এমন কোন 
রোগ নাই যে, সেই বোগাক্রাস্ত হইয়। সকল লোকই মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হয়। এমন কি, বিস্থচিকা মহ।মারীতেও যদি কিছু দিন 
শতবারা ৬০ জন মবে, তবে দেখা যায়, ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হার 
কমিয়।! শতকবা ৩০ হম, পরে ২০ তে দীড়ায়, অবশিষ্ট সকলে 
রোগথুক্ত হয়। এলোপ্যাথ চিকিৎসক আগিলেন, বিস্চিকা 
রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসা করিলেন, তাঁহাদিগের ওষধ 
দিলেন, হোমিতঁপ্যাথ চিকিৎসক আনিয়া, তিনিও তাহার ওষধ 
দিলেন, হয় ত এলোপ্যাথ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক রোগী আরোগা 
করিলেন। হোমিওপাথ চিকিৎসকের অধিক" কৃতকার্য হুইবার 
কারণ এই যে, তিনি ফোগীব শবীরে কোন গোলযোগ ন! 
বাধাইয়। প্রকৃতিকে নিজের ভাবে কাধ্য করিতে দেন, আর 
বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারী আবও অধিক আবোগা করিবেনই, 
কারণ, তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি দ্বার] কাধ্য করিয়৷ বিশ্বাসবলে' 
রোগীর অব্যক্ত গ্রাণশক্তিকে প্রবোধিত করিয়া দেন। 

কিন্তু বিশ্বাসবলে রোগ-আরোগ্যকারীদের সর্বদাই একটি 
ভ্রম হয়! থাকে, . তাহার! মনে করেন, সাক্ষাৎ বিশ্বীসই লোককে 
রোগমুক্ত করে। বাস্তবিক কেবল বিশ্বাই একমাত্র কারণ, 
তাহা বলা যায় না। এমন সকল রোগ আছে যাহাতে রোগী 
নিজে আদে। বুঝিতে পারে না বৈ,* তাহার সেই রোগ আছে। 
রোগীর নিজের নীরোগিত| সন্বদ্ধে অতীব বিশ্বাসই তাহার 
 পোগের একটি প্রধান লক্ষণ, আর ইছাতে আশু মৃত্যুরই সুচনা 
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করে। এ সকল স্থলে কেবল বিশ্বাসেই বোগ আরোগ্য হয় না। 
যদি বিশ্বেই রোগ আরোগ্য .হুইত, তাহা হইলে এই সকল 
রোগীও কালগ্রাসে পতিত হইত না; প্রকৃতপক্ষে এই প্রাণের 
শক্তিতেই তাহারা রোগ মুক্ত হইয়। থাকে । কোন প্রাণজিৎ পবিত্রাত্ম! 
পুরুষ নিজ প্রাণকে এক নিদ্দিষ্ট কম্পনে লইয়া গিয়া অপরে 
সঞ্চারিত করিয়া দিগ। তাহার মধ্যে সেই প্রকাবের কম্পন 
উৎপাদন করিতে পাবেন। তোমর| প্রতিদিনের ঘটনা হইতেই 
এই বিদয়ের প্রমাণ পাইতে পার।. আমি বক্তা দিতেছি, 
বক্তৃতা ধিবার সময় আমি করিতেছি কি? আমি আমাব মনের 
ভিতর যেন এক প্রকাব কম্পন উৎপাদন কবিতেছি, 'আর 'আমি 
এই বিষয়ে যতই -কৃতকাধ্য হইব, তোমর! ততই আমার বাক্যে 
মুগ্ধ হইবে । তোমরা! সকলেই জান, বক্তৃত|। দিতে দিতে আমি 
যেদিন খুব মাতিয়। উঠি, সেদিন আমার বক্তৃতা তোমাদের 
অতিশয় ভাল লাগে, আব আমাব উত্তেজনা অল্প হইলে তোমা- 
দেরও আমাব বক্তৃত! শুনিতে তত আকর্ষণ হয ন। র 

জগৎ আলোঁড়নকারী তীব্র ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন মহাপুক্ুষগণ 
নিজ প্রাণের মধ্যে খুব উচ্চ কম্পন উৎপাদন কবিরা এ প্রাণের 
বেগ এত অধিক ও শক্তিসম্পন্ন করিতে পারেন যে, উহ! 
অপরকে মুহ্র্তমধ্যে আক্রমণ করে, সহস্র সহমত লোক তাহাদের 
দিকে আকৃষ্ট হয় ও জগতের অদ্ধেক লোক তাহাদের ভাবানুসাবে 
পরিচালিত হইয়া থাকে & জগতে যত মহাপুরুষ হইয়াছেন, 
মকলেই প্রাণজিৎ ছিলেন। এই প্রাণমংঘমের বলে তাহার! 
প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পর হুইয়াছিলেন। তাহার] তাহাদের প্রাণের 
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তিতর অতিশয় উচ্চ কম্পন উৎপাদন করিতেন এবং উহ্থাতেই 
তাহাদিগকে সমুদয় জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি 
দিয়্াছিল। জগতে যত প্রকার তেজঃ বা শক্তির বিকাশ দেখা 
যায়, সমুদয়ই প্রাণের সংযম হইতে উৎপন্ন হয়। মানুষে ইহার. 
প্রকৃত তথ্য ন1 জানিতে পারে, কিন্ত আর কোন উপায়ে ইহার 
ব্যাথ্য! হয় না|. তোমার শরীরে এই প্রাণ কখন এক দিকে 
অধিক, অন্ত দিকে অল্প হইয়! পড়ে । এইরূপ প্রাণের অসামঞ্জস্তেই 
রোগের উৎপত্তি। অতিরিক্ত প্রাণটুকৃকে সরাইয়! যেখানে প্রাণের 
অভাব হইয়াছে তথাকার অভাবটুকু পৃবণ করিতে পারিসেই 
রোগ আরেগ্য হয়। কোথায় অধিক, কোথায় বা অল্প প্রাণ 
আছে, ইহা জানাও প্রাণায়ামের অঙ্গ। অনুভব শক্তি এতদূর হু 
হইবে যে, মন বুঝিতে পারিবে, পদানুষ্ঠে মথবা হস্তস্থ অন্গুলিতে 
যতটুকু গ্রাণ আবশ্ক, তাহ! নাই, আর উহা! এ প্রাণের অভাব 
পরিপূরণ করিতেও 'সমর্থ হইবে। এইরূপ প্রাণায়ামের নান! অঙ্গ 
,আছে। এগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা! করিতে হইবে । ক্রমে 
দেখিতে পাওয়! যাইবে যে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত প্রাণের সংযম 
ও উহ্ার্দিগকে বিভিন্ন প্রকারে চাঁলন! করাই রাজযোগের একমাত্র 
লক্ষ্য । বখন কেহ নিজ সমুদয় শজিগুলিকে সংঘম ধরিতেছে, 
তখন সে নিজ দেহন্থ প্রাণকেই সংযম করিতেছে । যখন কেহ 
ধ্যান করে, সেও প্রাণকেই সংযম করিতেছে, বুঝিতে হইবে। 
মহাসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত আছিলে দেখিতে পাইবে, তথায় 
পর্ধবততুল্য বৃহৎ তরজসমূহ রহিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরজ রহিয়াছে, 
*অপেক্ষাকৃত ক্ষু্রতর তরঙ্গ রহিয়াছে, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুড়ু বুদদও 
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রহিগাছে। কিন্তু পরই সমুদয়ের পশ্চাতে এক অনন্ত মহাসমুত্র । 
একদিকে এঁ' ক্ষুদ্র বুহদরটি অনস্ত সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত, আবার 
পরেই বৃহৎ তরঙ্গটিও সেই মহাসমুদ্রের সহিত সংযুক্ত । এইরূপ 
ংসারে কেহ বা মহাপুরুধ কেহ বা! ক্ষুদ্র জলবৃহ,দতুল্য সামান্ত 
ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু সকলেই সেই অনন্ত মহাঁশক্তিসমুদ্রের 
সহিত সংযুক্ত । এই মহাশক্তির সহিত জীবমাত্রেরই জন্মগত 
সম্বন্ধ । যেখানেই জীবনী শক্তির প্রকাশ দেখিবে, সেখানেই বুঝিতে 
হইবে, পশ্চাতে অনন্ত শক্তির ভাগার রহিয়াছে । একটি ক্ষুদ্র 
বেঙের ছাত! রহিয়াছে, উচা হয়ত এত ক্ষুদ্র ও এত সুক্ম ঘে অপু 
বীক্ষণযন্ত্র দ্বারা উহ। দেখিতে হয়; তাহা হইতে আরম্ভ কর, 
দেখিবে, সেটি অনন্ত শক্তির ভাগার হইতে ক্রমশঃ শক্তিসংগ্রহ 
করিয়া আর এক আকার ধারণ করিতেছে । কালে উহ! উত্তিদ্রূপে 
পরিণত হইল, উহাই আবার একটি পশুর আকার ধরিল, পরে 
মমুষ্যরূপ ধারণ করিয়া! অবশেষে উহাই ঈশ্বররূপে পরিণত হয়। 
অবশ্ত প্রাকৃতিক নিয়মে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত 
হয়। কিষ্তু এই সময় কি? সাধনার বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে 
অনেক সময়ের সংক্ষেপ হইতে পারে। যোগীরা বলেন, “যে কাধ্যে 
সাধারণ চেষ্টায় অধিক সময় লাগে, তাহাই কার্যের বেগ বৃদ্ধি 
করিষ| দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে |» মানুষ 
এই জগতের শক্তিরাশি হইতে অতি অল্প নন্ন করিয়া শক্তি 
সংগ্রহ" করিয়া চলিতে শানে । এমন ভাবে চলিলে একজনের 
দেবজক্ম লাভ করিতে হয় ত লক্ষ বৎসর লাগিল। আরও উচ্চা- 
বন্থা ,প্রাপ্তড হইতে হয়ত পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিল। আবার পূর্ণ 
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. সিদ্ধ হইতে আরও পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিল। উন্নতির বেগ বর্ধিত 
করিলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে। রীতিমত চেষ্ট! করিলে, 
ছয় মাসে অথবা ছয় বর্ষের ভিতর সিদ্ধিল/ভ ন! হুইবে কেন? ঘুক্তি 
দ্বার! বুঝ! বায়, ইহাতে নির্দিষ্ট সীমাবন্ধ সময় নাই। মনে করঃ 
কোন বাম্পীর-যন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়ল! দিলে প্রতি ঘণ্টায় ছুই মাইল 
করিয়া! যাইতে পারে । আরও অধিক কয়লা দিলে, উহা আরও শীঘ্র 
যাইবে । এইরূপে যদি আমরাও তীব্র সংবেগসম্পন্ন (যোঃ সঃ ১২১) 
হই, তবে এই জদ্মেই মুক্তিলাভ করিতে না পাবিব কেন? অবশ্ঠ, 
সকলেই শেষে মুক্তিলাত করিবে, ইহা আমর! জাঁনি। কিন্তু আমি 
এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এইক্ষণেই, এই শবীবেই, এই 
মনুষ্)-দেহেই আমি মুক্তিলাভ করিতে কেন না সমর্থ হইব? এই 
অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনি লাভ না করিব কেন? 

আত্মার উন্নতির বেগ বুদ্ধি করিয়া কিরপে অল্প সময়ের 
মধ্যে মুক্তিলাভ কর! যাইতে পাবে, ইহাই যোগবিগ্ভার লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্ত। যতদিন না সকঙ্গ মানুষ মুক্ত হইতেছে, ততদিন অপেক্ষা 
কবিয়! একটু একটু করিয়া! অগ্রনর না হইয়! গ্রককতির অনন্ত শক্তি- 
তাগ্ডার হুইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়! কি্ীপে 
শীপ্ত মুক্তিল/ত হয় যোগীরা তাহাবই উপায় উদ্ভাবন কারয়াছেন। 
জগতের সমুদয় মহাপুরুষ, সাধু, সিহধপুরুষ__ইহার"! কি করিয়াছেন? 
তাহারা এক জন্মেই, সময়ের সংক্ষেপ করিয়া, সাধারণ মানব কোটী 
কোটী জন্মে যে সকল অবন্থার ছ্িতৰ, দিয়! গিশ্া মুজ, হইবে 
তৎসমুদর্ই ভোগ করিয়া লইর়াছেন! একজন্মেই তাহার! আপ- 
নাদের 'মুক্তিসাধন করিয়া লন! তাহারা আর কিছুই *চিন্তা 
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করেন না। আর কিছুর জন্ত নিশ্বান প্রশ্থান পর্য্যস্ত ফেলেন 
না। এক মুহূর্ত সমরও তাহাদের বৃথ! যায় না। এইরূপেই 
তাহাদের মুক্তির সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে। একাগ্রতার অথই 
এই, শক্কিসঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সময় সংক্ষিপ্ত করা; 
রাঁজযোগ এই একাগ্রতা-শক্তি-লাভ করিবার বিজ্ঞান। 

এই প্রাণায়ামের সহিত প্রেততত্বের সম্বন্ধ কি? উঠাও 
এক প্রকার প্রাণায়াম বিশেষ । যদি এ কথা সহ্য হয় যে, পর- 
লোঁকগত আত্মার অন্তিত্ব আছে, কেবল আমরা উচ্নাদগকে 
দেখিতে পাইতেছি না, এইমাত্র, তাহ! হইলে ইহা খুব সম্ভব যে, 
এখানেই হয় ত শত শত, লক্ষ দক্ষ আত্মা রহিয়াছে, বাহাদিগকে 
আমরা দেখিতে, অনুভব করিতে বা স্পর্শ করিতে পারিতেছি না। 
আমরা হয় ত সর্বদাই উহাদের শবীরের মধ্য দিয়া যাতায়াত 
করিতেছি । আর ইহাঁও খুব সম্ভব যে, তাহাবাঁও আমাদিগকে 
দেখিতে বা কোনরূপে অনুভব কবিতে পারে না। এ যেন 
একটি বৃত্তের ভিতর আ'র একটি বৃত্ত, একটি জগত্ডের ভিতর আর 
একটি জগৎ । যাহারা এক ভূমিতে (01276) থাকে, তাহারাই 
পরম্পর পরস্পরকে দেখিতে পায় । আমরা পঞ্চেজ্িয়-বিশিষ্ট প্রামী। 
আমাদের প্রাণের কম্পন অবশ্তই এক বিশেষ গ্রকারের। যাহাদের 
প্রাণের কম্পন ঠিক আমাদের মত, তাহাদিগকেই আমরা দেখিতে 
পাইব। কিন্তু ধদি এমন কোন প্রাণী থাকে, যাহাদের প্রাণ 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কম্পল্গীল» তাহাদিগকে আমবা দেখিতে 
গাইব না। আলোকের ওঁজ্জল্য অতিশয় বুদ্ধি হইলে আমরা উহা 
দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেক প্রাণীর চস্ুঃ এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, 
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তাহার! এ্রন্ূপ আলোকেও দেখিতে পায় । আবার যদি আলো- 
কের পরমাণুগুলির কম্পন অতি মুছু হয়, তাহা হইলেও উহা 
আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু পেচক বিড়ালাদদি জন্তগণ উ্থা 
দেখিতে পায়। আমাদের দৃষ্টি এই প্রাণ-কম্পনের প্রকার-বিশেষই 
প্রত্যক্ষ করিতে সম্থ। অথবা বাযুধাশির কথা ধর। বায়ু শ্খরে 
স্তরে যেন সজ্জিত রছিয়াছে। এক স্তরের উপর আর এক স্তব বায়ু 
স্বাপ্রিত। পৃথিবীর নিকটবর্তী যে স্তর তাহা তরুর্ঘস্থ স্তর হইতে 
অধিক ঘন, আরও উর্ধদেশে বাইলে দেখিতে পাওয়| যাইবে, বাধু 
ক্রমশঃ তরল হইতেছে । অথব! সমুদ্রের বিষয় ধর? সমুদ্রের যতই 
গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে যাইবে, জলের চাপ ততই বর্ধিত 
হইবে। যে সকল জন্ত সমুদ্রতলে বাস করে, তাহার উপরে 
কখনই আদিতে পারে না। কারণ, আসিলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ 
মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। 

সমুদয় জগৎকে “ইথারেব* একটি সমুদ্বরূপে চিন্তা কর। 
প্রাণের শক্তিতে যেন উহা স্পন্দিত হইতেছে, স্পন্দিত হইয়া যেন 
স্তরে স্তরে বিভিন্নরূপে অবস্থিত হইল। তাহা হইলে দেখিবে, যে 
স্বান হইতে স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা! হইতে যতদুর বাঁওয়! 
যাইতেছে, ততই যেন সেই স্পন্দন মৃহ্ভাবে অন্থভূত হইতেছে । 
কেন্ত্রে নিকট স্পন্দন অতি দ্রুত। আরও মনে কর যে, এই 
এক এক প্রকারের ল্পন্দন এক একটি স্তর। এই সমুদয় স্পন্দন- 
ক্ষেত্রকে একটি বৃত্তরূপে কল্পন! কঃ; «সন্ধি উহার কেন্ত্রস্বর্রপ ; 
এঁ কেন্দ্র হইতে যতদুরে যাওয়া যাইবে, ম্পদদন ততই মূ হইয়া 
আসিবে । ভূত সর্বাপেক্ষা বহিঃস্তর, মন্‌ তাহা হইতে নিকটবর্তী 
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স্তর, আর আত্ম! যেন কেন্ত্রস্ব্ূপ। এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে 
দেখা যাইবে যে, যাহার। এক শ্তরে বাস করে, তাহারা পরস্পর 
পরম্পরকে চিনিতে পারিবে, কিন্তু তদপেক্ষা নিম বা উচ্চ স্তরের 
জীবদিগকে চিনিতে পারিবে না। তথাপি, যেমন আমর] অগু- 
বীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ যন্ত্রসহকারে আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র বাড়াইতে 
পারি, তন্রপ আমর! মনকে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন-বিশি্ট করিয়! 
অপর স্তরের সংবাদ অর্থাৎ তথায় কি হইতেছে জানিতে পারি। 
মনে কর) এই গৃহেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহারা “আমা- 
দের দৃষ্টির বহিভূতি। তাহার] প্রাণের এক প্রকার স্পন্দন ও 
আমার*আর এক প্রকার ম্পন্দনেৰ ফলম্বরূপ। ধনে কর তাহারা 
অধিক স্পন্দন-বিশিষ্ট ও আমরা অপেক্ষারূত অল্প স্পন্দনশীল। 
আমরাও প্রাণস্বরূপ মূলবস্ত হইতে গঠিত, তাহারাও তাহাই, 
সকলেই এক সমুদ্রেরই বিভিন্ন অশ মাত্র। তবে বিভিন্নতা কেবল 
স্পনদনের | যদি মনকে এখনি 'অধিক স্পন্দনবিশি্ই করিতে পারি, 
তবে আমি আর এই স্তরে অবস্থিত থাকিব না, আমি আর 
তোমার্দিগকে দেখিতে পাইব না) তোমরা আমার সম্মুখ হইতে 
অন্তহ্থিত হইবে ও তাহার! আবিভূতি হুইবে। তোমাদের মধ্যে 
অনেকেই বোধ হয় জান যে, এই ব্যাপারটি সত্য । মনকে এই উচ্চ 
হইতে উচ্চতর স্পন্দন্বিশিষ্ট করাকেই_ যোগশান্ত্রে “মারি, এই 
একমাত্র শব্দের দ্বার! লক্ষ্য কর! হ্ইয়াছে। আর এই সমাধির নিয়- 
তর অবস্থাগুলিতেই এই এঅতীন্দিয প্রাণিসমূহকে প্রতাক্ষ কর! 
যায়। সমাধির সর্ধ্বোচ্চ অবস্থায় আমাদের সত্যত্বরূপ ব্রঙ্গদশন 
হয়। তখন আমরা থে উপাদান হইতে এই অমুদয় বৃহ্থবিধ 
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জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকে জানিতে পারি। “যেমন 
একটি মুৎপিগুকে জানিলে সকল মৃৎপিগু জান! ধান, তন্দ্রপ 
ব্রহ্ম দর্শনেই সমুদয় জগৎ জানিতে পারা যার ।” রর 

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেততত্ববিষ্ঞা় বেটুকু.সঙ্য 
আছে, তাহাও প্রাণারামেরই অন্তভভত। এইরূপ, যখনই তোমব 
দেখিবে, কোন এক দল বা সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রিয় ন।৷ গুপ্ত 
আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিবে, তাহারা 
্রকুতপক্ষে কিয়ৎপরিমাণে এইট রাজধোগই সাধন করিতেছে, 
গ্রাণসংঘমেরই চেষ্টা করিতেছে । যেখানে কোনরূপ অনাধারণ 
শক্তির বিকাশ হঠরাছে, সেখানেই প্রাণের শক্তি বুঝিতে হইবে। 
এমন কি, বহিবিজ্ঞানগুলিকে পর্ান্ত প্রাণায়ামের অস্তভূক্তি করা 
বাইংত পারে। বাশ্পীন্ন যন্ত্রকে কে সঞ্চালিত কবে? প্রাণই বাশ্পের 
মধ দিয়। উহাকে চালাইয়৷ থাকে। এই যে তড়িতের অত্যন্তুত 
ক্রিয়াসমহ দেখা যাইতেছে, এগুলি প্রাণ ব্যতীত আর কি হইতে 
পারে? পদার্থবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিতে হইবে? উহা! বহিরু- 
পায়ে প্রাণায়াম। প্রাণ ধখন আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, 
তখন আধ্যাত্মিক উপাযেই উহাকে সংযম কর! যাইতে পারে। 
যে প্রাণায়ামে প্রাণের গলম্বরূপগুলিকে বাহ্‌ উপায়েব দ্বারা জর 
করিবার চেষ্টা করা* হয়, তাহাকে পদার্থ-বিজ্ঞান বলে। আর 
যে প্রাণার্ামে প্রাণের আধ্যাত্মিক বিকাশগুলিকে, আধ্যাত্মিক 
উপায়ের দ্বার! সংঘমের চেষ্টা করা হু, তূহাকেই 'রাজযোগ বলে। 


৬২. 


চতুর্থ অধ্যাক়্ 
প্রাণের অধ্যাত্বিক রূপ 


যোগিগণেন মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নানক ছুইটি 
শ্নানবীয় শক্তি প্রবাহ ও মেরুদগ্স্থ মজ্জার মধো নুযুয়া নামে, একটি 
শৃগ্ঠ নালী আছে। এই শুন্য নালীব শিশ্প্রাস্তে কুগুলিশীর আধাব- 
ভূত পদ্ম অবস্থিত। যোগীরা বলেন, উহা ত্রিকোণাকার। যোগী- 
দিগেব রূপক ভাষায় এ স্থানে কুগুলিনী শক্তি কুগুলাককতি হইয়। 
বিরাজমানা। যখন এই কুগ্ডলিনী জাগরিত] হন, তখন তিনি এই 
শূন্য নালীর মধা দিয়া পথ করিয়া! উঠিবার চেষ্ট। করেন, আর যতই 
তিনি এক এক সোপান উপর উঠিতে থাকেন, ততই মনের স্তরের 
পর সুর মেন খুলিয়া! যাইতে থাকে; আর সেই যোগীর নান।প্ূপ 
অলৌকিক দৃষ্ দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি লাভ হইতে থাকে। যখন 
সেই কুগুলিনী মন্তিষ্কে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে 
শরীর ও মন হইতে পৃথক হইয়। বান এবং তীহার আত্মা আপন 
মুক্তভাব উপলদ্ধি করেন। মেরুমজ্জ। যে এক বিশেষ প্রকারে 
গঠিত, ইহা! 'আমাদের জানা আছে। ইংরাজী ৮ (৪) এই অক্ষর- 
টিকে বদি লম্বাল্বীভাঁবে (০) জওুয়া যায়, তাহ! হুইলে দেখা! যাইবে 
যে, উহার দুইটা অংশ রহিয়াছে আর ত্র দুইটা অংশও মধ্যদেশে 
সংযুক্ত। এইরূপ অক্ষর, একটির উপর আর. একটি সাঁজাইলে 

৬৩ 
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যেরূপ দেখায়, মেরু-মজ্জ| কতকটা সেইরূপ । উহার বামভাগ ইড়া, 
দক্ষিণ দিক পিঙ্গণা, আর যে শূন্য নালী মেরুমত্জার ঠিক মধ্যস্থল 
দিয়া গিয়াছে, তাহাই ন্ুযুঘ্র।। মের-মজ্জা কটিদেশস্থ মেরু- 
দপ্তাংশস্থিত কতকগুলি অস্থির পরেই শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহা 
হইলেও একটি স্নুগ্ম স্ুত্রবৎৎ পদার্থ বরাবর নিয়ে নামি 
আপিয়াছে। 'নুযুয়া নালী সেখানেও অবস্থিত, তবে এ স্থানে খুব 
সুক্ষ হইয়াছে মার। নিম্নদিকে এ নালীর মুখ বদ্ধ থাকে। 
উহ্হার নিকটেই কটিদেশস্থ ন্নায়ুজাল (52091 015:09) অবস্থিত । 
আল্মকা্কার শরীর-বিধান শাস্ত্রের (717510108 ) মতে, উহ! 
ভ্রিকোণাকৃতি। এ সমুদয় নাড়ীন্জালের কেন্দ্র মেরু-মজ্জার মধ্যে 
অবস্থিত) উহাদ্িগকেই যোগিগণেব ভিন্ন ভিন্ন পর্স্থরূপ গ্রহণ 
কর! যাইতে পারে । 

যোগীরা বলেন, সর্ধনিয়ে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া 
মস্তিষ্কে সহআর বা সহশ্রদল পঞ্ম পধ্যস্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে। 
যদি আমবা এ পদ্মগুলিকে পূর্বোক্ত নাড়ীজাল (01993) বলিয়া 
মনে কবি, তাহা হইলে আজকালকার শরীর-বিধান-শাস্ত্রের হবার! 
অতি সহজে যোগিদিগের কথার ভাব বুঝ! যাইবে । আমরা জানি 
আমাদের ম্নাযুমধ্যে ছুই প্রকারের প্রবাহ আছে ; তাহাদের একটিকে 
অস্তমুথী ও অপরটিকে" বহিমু্খী, একটিকে জ্ঞানাত্মক অপরটিকে 
গত্যাত্মক, একটিকে কেন্ত্রাতিমুখী ও অপরটিকে, কেন্ত্রাপসারী বল! 
যাইতে পারে । উহাদের মধ্যে একটি মন্তিষ্াভিমুখে সংবাদ বহন 
করে, অপরটি মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গে সংবাদ লইয়! 


যায়। এ প্রবাহগুলি কিন্তু পরিণামে মন্তিফকের সঙ্গে সংযুক্ত। 
৪ 


প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ 


আমাদের আরও জ্ঞান] উচিত যে, সমুদয় চক্রের মধ্যে সর্বনিয়স্থ 
মুলাধার, মপ্তকন্থ সহম্রল-পঞ্ম ও নাঁভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র 
এই কয়েকটির কথা মনে রাঁখা বিশেষ আবশ্তক। 

এইবার পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্ব আমাদিগকে বুঝিতে 
হইবে। আমরা সকলেই তাড়িত ও তৎসম্পস্ত অস্ঠান্ত বহৃবিধ 
শক্তির কথা শুনিয়াছি। তাড়িত কি, তাহা কেহই ভাঁনে ন', 
তবে আমর! এই পধ্যন্ত জানি যে, তাড়িত এক প্রকার গঠিবিশেষ । 
জগতে অন্যান্য নানাবিধ গতি আছে, তাঁড়িতের সহিত উহাদের 
প্রভেদ কি? মনে কর, 'একটি টেবিল সঞ্চাকিত হুইতেছে,- 
উহ্থার পবমাণুগুনি বিভিন্ন দিকে সঞ্ালিত হইতেছে । যদি উহা- 
দিগকে অনবরত একদিকে সঞ্চালিত করা যা, ভাহা হইলে 
তাহাই বিদবাচ্ছক্তি-রূপে পরিণত হইবে। সনুদয় পরামাণুগুলি 
একদিকে গতিশীল হইলে, তাহাকেই বৈহ্যাতিক গতি বূল। 
এই গৃহে বে বাযুবাশি রহিয়াছে, তাহার সমুদ্র পরমাণুগুলিকে 
যদি ক্রমাগত একদিকে সর্চালিত কর! যার, তাহ! হইঙ্গে উহা! এক 
মহ! বিছ্যদাধার-যন্ত্র 8900519) রূপে পবিণত হইবে। 

এইবার শরীর-্বিধান-শংস্তের একটি কথ! আমাদিগকে স্মরণ 
করিতে হইবে। তাহা এই-যে নায়কেন্ত্র শ্বাসপ্রশ্থাসযন্ত্রগুলিকে | 
নিয়মিত. করে, সমুদয় ম্নামুপ্রবাহগুপির উপরও তাহার একটু 
প্রভাব আছে; এ কেন্ত্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত দিকে 
মেকদণ্ডে অবস্থিত্‌। উহ ঞ্জানগ্রশ্বাসগুলিকে নিয়মিত করে এবং 
অগ্ঠস্ত যে সকল ল্নায়ুচক্র আছে, তাহাদের উপরেও কিঞ্চিৎ 
প্রভাব বিস্তার করে। 


৫ 


রাজযোগ 


এইবার আমর! প্রাণাপ়াম-ক্রিয়া-সাঁধনের কারণ বুঝিতে পারিব। 
প্রথমতঃ, যদি নিরমিত শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি উখাপিত করা যায়, 
তাহা হইলে শরীরেব সমুদয় পরমাণুগুলিরই একদিকে গতি হইবার 
উপক্রম হইবে । যখন নানাদিকগামী মন নানাদিকে ন| গিয়া 
একমুখী হইয়া একটি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন সমুদয় 
্নামুপ্রবাহও পরিবন্তিত হইয়া এক প্রকাব বিছ্যদ্ধং গতি প্রাপ্ত 
হয়, কারণ, স্নাযুগুলির উপর তাড়িত ক্রিপ্ন। কবিলে উহাদের উভয় 
প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্বয়ের উদ্ভব হর দেখ! গিয়াছে । ইহাতেই 
বোধ হয় যে, যখন ইচ্ছাশক্তি স্ন।ঘুপ্রবাহদ্ধপে পরিণত হয়, তখন 
উহা! খিছ্যুদ্বং কোন পদার্থের আকার ধাবণ করে। যখন শরীরস্থ 
সমুদয় গতিগুপি সম্পূর্ণ একাভিমুখী হয়, তখন উহা! যেন ইচ্ছা- 
শক্তির একটি প্রবল বিছাদাধাবস্বরূপ (1১26057%) হইয়া পড়ে । 
এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি লঁভ করাই থোগীব উদ্দেশ্ত । প্রাণারাম 
ক্রিয়াটি এইরূপে শারীন-বিধান-শাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা 
যাইতে পারে । উহা! শরীরের মধ্যে এক প্রকার একাভিমুখী গতি 
উৎপাদন করে ও শ্বাস-প্রশ্বাসকেন্দ্রে উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়া শরীরম্থ অন্ঠান্ত কেন্দ্রগুলিকেও বশে আনিতে সাহাধ্য 
করে। এস্বলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য-_মুলাধারে কুগুলাকারে অবস্থিত 
কুগুলিনী শক্তির উদ্বধন কর! । 

আমর] যাহা কিছু দেখি, কল্পন। করি অথবা যে কোন স্বপ্ন 
দেখি, সমুদ্য়ই আমাদিগকে আকাশে অনুভব কবিতে হয়। এই 
পরিদৃশ্যামান আকাশ, যাহা! সাধারণতঃ দেখ! যায়, তাহার নাম 
মধাকাশ। যোগী ধখন অপরের মনোভ|ব প্রত্যক্ষ করেন ব 
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অলৌকিক বস্ত-জাত দর্শন করেন, তখন তিনি উহা! চিত্তাকাশে 
দেখিতে পান। আর যখন আমাদের অনুভূতি বিষয়শুন্ত হয়, 
যখন আত্ম! নিজের স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন, তখন উহার নাম 
চিদাকাশ। যখন কুগুলিনীশক্তি জাগরিত হইয়া ুষুম! নাঁড়ীতে 
প্রবেশ করেন, তখন যে সকল বিষয় অনুভূত হয়, তাহ! 
চিত্তাকাশেই হইয়! থাকে । যখন তিনি এ নালীব শেষ সীম! 
মস্তিষ্কে উপনীত হয়েন, তখন চিদ্াকাশে এক বিষয়শৃন্য জ্ঞান 
অনুভূত হইয়া থাকে । পু 
এইবার তাঁড়িতের উপমা আবার লওয়া ষাক। আমরা 
দেখিতে পাই বে, মানুষ কেবল তার-যোগে কোন তাড়িত প্রবাহ 
একস্থান হইতে 'অপর স্থানে চালাইতে পাবে। কিন্তু প্রকৃতি ৩ 
তাহার নিজের মহ। মহা শক্তি-গ্রবাহ প্রেরণ করিতে কোন 
তাবের সাহায্য লন না । ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, কোন প্রবাহ 
চালাইবার জন্য তাত্র বাস্তবিক কোন আবম্তক নাই । তবে 
কেবল আমরা উহার ব্যবহার ত্যাগ কবিয়া কাধ্য করিতে পারি 
না বলিঘাই, আমদের তাবের আবম্তক হর। তাড়িতপ্রবাহ 
যেমন তারের সাহায্যে বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হয়, ঠিক তজপভাবে 
বহির্ব্িষ্ হইতে যে জ্ঞানপ্রবাহ মন্তিফ্ষে অথবা মস্তি হইতে 
যে কম্মপ্রবাহ বহির্দেশে প্রেরিত হইতেছে, তাহ! স্নামুতগ্ক-রূপ 
তারের সাহাযষ্যেই হইতেছে । মেরুমজ্জামধাস্থ জ্ঞানাত্বক ও 
কল্মাত্মক স্বাযুগুচ্ছস্তস্তই যেধুগিগথের ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। 
প্রধানতঃ এঁ নাড়ীঘ্বয়ের ভিতর দিয়াই, পূর্বোক্ত অন্তম্মূথী ও 
বহিচ্মুথী, শক্তিগ্রবাহদ্ধয় চলাচল করিতেছে । কিন্তু কথ! হইতেছে, 
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এইরূপ কোন প্রকার তারতুল্য পদার্থের সাহায্য ব্যতীত মস্তিষ্ক 
হইতে চতুর্দিকে বিভিক্ন সংবাদ প্রেরণ ও নানাস্থান হইতে এ 
মন্তিষ্ধেই বিভিন্ন সংবাদ গ্রহণের কাধ্য না হইবে কেন? প্রকৃতিতে 
ত এনপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যাইতেছে । যোগীবা বলেন, ইহাতে 
কৃতক'ধ্য হইলেই ভৌতিক বন্ধন অতিক্রন কৰা যাইতে পাবে। 
ইহাতে কৃতকাধ্য হবার উপাদ্ধ কি? বদি মেরুদগ্মধ্যস্থ নুযুয়ার 
মধ্য দিয়! ন্নাধুপ্রবাহ চালিত কবিতে পারা বার, তাহা হইলেই 
এই সমস্য] মিটিয়া যাইবে । মনই এই ক্নাযুজাল নির্মাণ করিয়াছে, 
উহাকেই এ জাল ছিন্ন কবিয়া কোনব্প সাহাযানিবপেক্ষ হইয়! 
আপনার কাজ চালাইতে হইবে। তখনই সমুদ্র জ্ঞান আমাদের 
আবন্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে না। এই জন্ত সুযৃষনা 
নাড়ীকে জয় করা আমাদের এত প্রয়োজন। যদি তুমি এই শৃষ্ত 
নাঁণীব মধ্য দিরা নাঁড়ীজালের সাহাব্য ব্যতিরেকেই মানসিক প্রবাহ 
চালাইতে পাঁব, তাহ! হইলে এই সমন্তাব মীমাংসা হইয়া গেল। 
যোগীব! বলেন, ইহা! কবিতে পারা বায়। 

সাধারণ লোঁকের ভিতবে সুযুয্না নিয্নদিকে বন্ধ; উহার দ্বাবা 
কোন কাধ্য হইতে পারে না। যোগীর1 বলেন, এই স্বুগ্নাদ্থাব 
উদঘার্টিত করিয়! তন্দ্বারা স্নাঘু-প্রধাহ চালাইবাব নির্দিষ্ট প্রণালী 
আতছ। সেই সাধনে কতকাধ্য হইলে নায়ু-প্রবাহ উবার মধ্যদিয়| 
চালাইতে পারা বায় । বাহ বিষয় স্পর্শে উৎপন্ন প্রবাহ যখন কোন 
কেন্দ্রে যাইয়া! উপনীত হয়, তর্থন ্র'কেন্ত্র হইতে এক প্রতিক্রিয়া 
(£6500০0) উপস্থিত হয়। স্বৈর-কেন্দ্রগুলিতে (906011900 
৩6]065 এ প্রতিক্রিয়ার ফল কেবল গতি ; চৈতনৃময়-কেন্ত্র গুগগিতে 
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(50705010115 ০61/0:65) কিন্ত প্রথমে অনুভব, পরে গতি হয়। 
সমুদয় অন্ুডৃতিই বহির্দেশ হইতে আগত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ামাত্র ৷ 
তবে ম্বপ্নে অন্ুুকৃতি কিরপে হম্ব? শখন ত বাহিরের কোন ক্রিক 
নাই তবে ত বিষগ্নাভিঘাত জনিত স্নায়বীয় গতিগুলি শরীবের 
কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। 
মনে কর আমি একটি নগর দেখিলাম। তন্রগরবাচ্য বরির্বিস্তরাজির 
আঘাতে প্রতিথাতেই 'আমাদেব সেই নগরেব অনুভূতি । অর্থাৎ 
সেই নগরের বহির্ধস্তনিচন্ন দ্বাং] আমাদের অভ্তর্ববাহী স্নাযুমণ্ডলীর 
মধ্যে যে গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, তন্থারাৎ মস্তিফমধ্যস্থ- 
পরমাণুগুলির ভিতর গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে | এক্ষণে . দেখ! 
যাইতেছে যে, 'অনেক দিন পরেও এ নগরটি আমার ল্মরণ-পথে 
আইসে। এই স্বৃতিতেও ঠিক প্র ব্যাপারই হইয়া থাকে, 
তবে মুদ্রু5বভ!বে। কিন্তু উহা মস্তিক্ষের ভিতর যে তথাবিধ 
মদুতর কম্পন 'আনিধা দের, তাহাই বা কোথা হইতে আইসে? 
উহা! যে সেই 'আদি বিষশ্বাভিঘাত-জনিত, তাহ! কখনই বলিতে 
পারা যায না। তাহ! হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, এ 
বিষয়াভিঘাঁত-জনিত গতিপ্রবাহগুলি শবীরেন কোন না কোন 
স্থানে কুগুলীরুত হইয়! রহিয়াছে এবং উহাদের অভিথানের 
ফলে স্থাগ্রিক অনুভূতিবূপ মৃদু প্রতিক্রিরার উদ্ভব। যে 
কেন্দ্রে ব্ষয়াতিঘাত জনিত গতিপ্রবাহের অবশিষ্টাংশ বা! সংস্কার- 
সমষ্টি যেন সঞ্চিত থাকে, তাঙ্ছাকে মুলাধাব বলে, আর রী 
কুগ্ুডলী কৃ ক্রি়াশক্তিকে কুগুলিনী বলে। সঙ্গবতঃ গতিশক্তিগুলির 
অবশিষ্টাংশও . এই স্থানেই কুগুলীকৃত হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে; 
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কারণ, বাহা বস্তর দীর্ঘকাল চিন্তা ও আলোচনার পব শরীবেব যে 
স্থানে এ মুাধার চক্র (সম্ভবতঃ 5৪018] 1016য05 ) অবস্থিত, 
তাহ! উষ্ণ হইতে দেখ! যাঁয়। যদি এই কুগুলিনী শক্তিকে 
ভাগরিত করিয়া জ্ঞাতসারে শ্তুয়া নালীর ভিন্তর দিয়া এক কেন্দ্র 
হইতে অপর কেন্দ্র লইয়া যাওয়া যায়, উহ] যেমন যেমন বিভিন্ন 
কেন্দ্রের উপর ক্রিগ্া কবিবে, অমনি প্রবল প্রতিক্রিয়া উৎপত্তি 
হইবে। যখন কুগুপিনী শক্তির অতি সামান্য অংশ কোন স্নাধুবজ্জ,ব 
মধ্য দিয়া প্রবাঠিত হইয়া বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রতিক্রিয়াব সবষ্টি 
কবে, তখন তাহাই স্বপ্ন অথবা কল্পনা নানে অভিহিত হর, বিস্ত 
যখন এ দীর্ঘকালসঞ্চিত বিপুঙ্গায়তন শক্তিপুঞ্জ দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র 
ধ্যানেব শক্তিতে শ্ুযুষ্নামার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে, খন যে প্রতিজ্রিয়। 
হয়, তাহা অতি প্রবল। তাহা স্বপ্ন বা কল্পন৷ কালীন প্রতিক্রিয়। 
হইতে ত অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ বটেই, জাগ্রৎ্কাঁনীন বিষশজ্ঞানেব 
গ্তিক্রিয়া হইতেও 'অনন্তগুণে প্রবল। ইহাই অতান্ড্িয় অনুভূতি 
আব মনেব এই অবস্থায় উহা! জ্ঞানাতীত ভূমিতে 'লাবোহণ ববিয়াছে 
বলা যায়। আবার যখন উহ! সমুদয় জ্ঞানের, সমুদয় অনুভূতির কেন্দ্র 
স্বরূপ মন্তিফ্ষে যাইয়। উপস্থিত হয়, তথন সমুদর মস্তি এবং উহার 
অনুভবসম্পর্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই যেন প্রতিক্রিয়৷ হইতে থাকে, 
ইহার ফল জ্ঞানালোকের পূর্ণ প্রকাশ বা আত্মান্ুভৃতি। কুগুলিনী 
শক্তি যেমন যেমন এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে যাইবে, 'অমলি 
যেন মনের এক একটা পরদা খুথিয়া যাইবে এবং তখন ঘোগী এই 
জগতের সুক্ষ ব! কারণাবস্থাটিকে উপলব্ধি করিতে থাকিবেন। তথ্নই 
কেবল আমাদের বিষয়াভিঘাত ও উহ্বার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ্‌ জগতের 
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কারণসমুহের যথার্থ স্বরূপজ্ঞান হইবে, সুতরাং তখনই আমাদের 
সর্বববিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে । কাবণ জানিতে পারিলেই 
কাধ্যের জ্ঞান নিশ্চিত আঙগিবেই আসিবে । 

এইরূপে দেখা গেল ধে, কুগুলিনীকে চৈতন্য করাই তব্ব-জ্ঞান, 
জ্ঞানাতীত অনুভূতি ব আত্মান্থৃতৃতির একমাত্র উপায়। কুণ- 
লিনীকে ঠৈতন্য করিবার অনেক উপায় আছে। কাহারও কেবল 
মাত্র তগবধুপ্রমবলে কুগুলিনীব ঠৈতন্ত হয়। কাহাবও ঝা সিদ্ধ 
মহাপুবষগণেব কৃপায় উহ! ঘটিয়া থাকে, কাহাবও বা স্থগ্্ম জ্ঞান 
বিচার দ্বাবা কুগুলিনীর চেস্তন্ত হইয়া থাকে। ,লোকে থাহাকে 
'অপৌকিক শক্তি বা জ্ঞান বলিয়! থাকে, বখনই” কোথাও তাহার 
কিয়ৎপবিমাণে গ্রকাশ দেখা যাম, তখনই বুবিতে হইবে থে, কিঞ্চিৎ 
পঞ্মাণে এই নুগুলিশী শক্তি কোন মতে শ্ুযুক্কান ভিতব প্রবেশ 
করিয়াছে । তবে এপ অলৌকিক ঘটনাগুলিব 'অধিকাংশ স্কলেই 
দেখা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি না জানিযা হঠাৎ এমন কোন সাধন 
কবিগ়া ফেলিযাঁছে বে, তাহাতে তাহাব অজ্ঞতসাবে কুগুলিণীশক্তি 
কিয়ৎপবিমাণে স্বতন্ত্র হইগা লুষুগ্নাব প্রবেশ কবিগাছে । যে কোন 
প্রকাবের উপাসনাই হউক, অন্ঞাভলাবে "অথবা অজ্ঞাতভাবে সেই 
একই লক্ষ্যে পহুছিয়। দেয়, অর্থাৎ তাহাতে কুগুলিনীর চেতন্য হয়। 
ধিনি মনে কবেন, আমি আমার প্রীর্থনার উত্তর পাইলাম, তিনি 
জানেন ন! যে, প্রার্থনা-রূপ-মনোবৃত্বি-বিশেষেব দ্বার। তিনি তীাহাঁবই 
দেহস্থিত অনন্ত শক্তির এক* বিন্দুকে জাগরিত কবিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । ন্ুতরাং মানুষ না জানিয় ধাহাকে নানা নামে, ভয়ে, 
কষ্টে উপাসনা কবে, তাহার নিকট কি করিয়া অগ্রদর হইতে হয় 
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জানিলে বুঝিবে, তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে একুৃত জীবন্ত 
শক্তিরপে বিরাজমান! ও অনন্ত নুখপ্রসবিনী_যোগিগণ জগতেব 
সমক্ষে ইহাই উচ্চকঠে ঘোষণ। করেন। ন্ুতরাং রাজযোগই 
প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান। উহাই সমুদয় উপাসনা, সমুদয় প্রার্থনা, 
বিভিন্ন প্রকার সাধনপঘ্ধতি ও সমুদয় অলৌকিক ঘটনাব যুক্তি- 
সঙ্গত ব্যাধ্যাম্বরূপ | 
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এখন 'আমবা প্রাণায়ামেব বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি মন্বন্ধে আলোচনা 
করিব। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যোগিগণের মতে সাধনে 
গ্রথম অঙগই ফুস্ফুসের গতিকে আয়ত্তাধীনী করা। আমাদের 
উদ্দেপ্ত--শরীবাভ্যন্বরে যে সকল স্ুক্মা সুঙ্গা, গতি হইতেছে, 
তাহাদিগকে অনুভব করা । আমাদের মন একেবারে বাহিরে 
আসিয়া পড়িয়াছে, উহা! ভিতরের হঙ্াণুুক্মা গতিগুলিকে মোটেই 
ধরিতে পারে না । আমলা উহাদিগকে অনুভব কবিতে সমর্থ 
হইলেই উহাদিগকে জয় কবিতে পারিব। এই স্সায়বীঘ় শক্তি 
গ্রবাহগুলি শবীরের সর্বত্র চণিতেছে+ উহার! গ্রতি পেশিতে গিগ্ 
তাহাকে জীবশী-শক্তি দিতেছে; বিস্তু আমবা সেই গবাহ- 
গুলিকে ছন্ুভব কবিতে পাবি না। বোগীবা বলেন, চেষা 
কবিলে আমন! উহ্বাদিগকে 'অনুতব কনিতে শিক্ষা ক্তে 
পারি। প্রথমে ফুদ্ফুসের গতিকে জয় কবিবাব চেষ্টা করিতে 
হইবে। কিছুকাল ইহা করিতে পারিলেই আমরা ক্র 
গতি গুলিকেও বশে আনিতে পাবিব। 
এক্ষণে প্রাণায়ামের খক্রিরাগ্ুলির কথা আলোচনা করা যাউক। 
সূরলতাবে উপবেশন কক্তে হইবে । শবীরকে ঠিক সোজাভাবে 
রাখিতে হইইবে। মেরুমজ্জাটি যদিও মেরুদণ্ডের 'অতাতরে অবস্থিত 
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তথাপি উহা! মেরুদণ্ডে সংলগ্ন নহে। বক্র হইয়। বসিলে, উহ! 
বিপর্যস্ত হইয়! পড়ে । অতএব দেখিতে হইবে, উহা! যেন স্বচ্ছন্- 
ভাবে থাকে । বক্র হইয়া! বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্ট! করিলে 
নিজের ক্ষন্তি হর। শরীবের তিনটি ভাগ, যথা--বক্ষোদেশ, গ্রীব! 
ও মস্তক, সর্বদা! এক রেখায় ঠিক সবলভাবে রাখিতে হইবে। 
দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহা শ্বাস-প্রশ্বাসের স্থায় সহজ হইয়] 
যাইবে। তৎপরে স্নাধুখ্ডলিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা কবিতে 
ইউবে। আমবা পূর্বেই দেখিয়াছি, যে স্ামু-কেন্ত্র শ্বাস-প্রশ্বাস 
স্ত্রের কাণ্য নিম্মমিত কবে, অপরাপব ন্নাযুগুপিৰ উপন্ও তাহাৰ 
কতকটা প্রভাব আছে। এইজনৃই শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ তাঁলে ভালে 
(11170010121) কবা আবশ্যক । 'আমবা স্চবাচব যে ভাবে শ্বাস- 
প্রশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ কবি, তাহা শ্বাস-প্রশ্থান নামেব বোগ্যই 
হইতে পাবে না, উহা এত 'অনিয়মিত। 'আঁবাব শ্রীপুকষেব 
ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাসেব একটু স্বাভাবিক প্রছেদ মআছে। 
প্রাণায়াম-সাঁধনের প্রথম ক্রিয়া এই )--ভিবে নিদিষ্ট 
পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর ও বাহিরে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ 
কর। এইরূপ কবিলে দেহ্যস্ত্রটর অপসাঁমঞ্রম্ত ভাব বিদৃরিত 
হইবে। কিছুদিন ইহা অভ্যাস করিবার পর, এই শ্বাস গ্রহণ 
ও ত্যাগের সময় ওক্কার 'অগবা অনা কোন পবিত্র শব্ধ মনে মনে 
উচ্চারণ করিলে ভাল হয়। ভারতের প্রাণায়ামের শ্বাসগ্রহণ ও 
ত্যাগের সংখ্য। নিন্ূপণ করিবার শস্য «এক, দুই, তিন, চারি এই 
ক্রমে গণনা না করিয়া আমরা কতকগুলি সাক্কেতিক শব্ধ ব্যবহার 
করিয়া থাকি। এই জন্তই আমি প্রাণায়ামের সময় ওক্কার অথবা 
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তন্ত কোন পরিত্র শব্ধ ব্যনহার কবিতে বলিতেছি। মনে 
করিবে, উহ শ্বাসের সহিত তালে তাঁলে বাছিবে যাইতেছে ও 
ভিতরে আসিতেছে । এরূপ করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শবীবই 
ক্রমশঃ বেন সামাভাব 'অবলম্বন কবিতেছে। তখনই বুঝিবে, 
গ্রকৃত বিশ্রাম কি। উহার সহিত তুলনায় নিদ্রা বিশ্রামই নহে। 
একবাব এই বিশ্রান্ত অবস্থা অঙ্গিলে অতিশয় শ্রান্ত মাযুগণ 
পর্যন্ত জুড়াইয়া যাইবে আব তখন বুঝিবে যে, পূর্ববে কখনও তুমি 
প্রকৃত বিশ্রামস্্রথ সম্ভোগ কব নাই । ' 

এই সাধনের প্রথম ফল এই দেখিবে যে, তোগাব মুখশ্রী পরি- 
বর্তিত হইয়! যাইতেছে । মুখেব শুক্ষতা বা কঠোবত! ব্যগঞ্রক বেখা- 
গুলি '্ন্তহিত হইবে। মনেন শাপ্তি সুখে ফুটিয়া বাহিব হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ, তোমা স্বব অতি সুন্দন হইবে। আমি এমন যোগী 
একটিও দেখি নাই, ধাহাব গলাব স্বব কর্কশ | কধেক মাস অভ্যাসের 
পরই এই সকল চিহ্ন 'গ্রকাশ পাইবে । এই প্রম প্রাণাবামের কিছু- 
দিন অভ্যাস কবিয়া প্রাণায়ামেন আব একটি উচ্চতন সাঁধন গ্রঃণ 
কবিতে হইবে। উঠা এই, ইড়া অর্থাৎ বাম নাসিক! দ্বারা ধাঁবে 
বীবে ফুসফুস্‌ বাধুতে রর ক্র। এ সঙ্গে াযু-প্রবাছের উপর মনঃ- 
সংঘম কব; ভাব, তুমি যে ম্বাযু প্রবাহটিকে মেকমজ্জার নিয়দেশে 
প্রেবণ করিয়! কুগুপিনীণক্তির আধানভূত মুলাধারস্থিত ত্রিকোণ|- 
কৃতি পদ্ম উপর খুত্ব জোবে আঘাত কবিতেছ ; তৎ্পরে এ ম্সাধু 
প্রবাহকে কিছুক্ষণের জন্থুী স্থটনেই ধারণ কর। তৎপরে কল্পনা কর 
যে, সেই স্ননবীর প্রবাহটিকে শ্বাসের সহিত অপর দিক্‌ বা পিঙ্গলার 
দ্বার উপরে টানিয়। লইতেছ। পবে দক্ষিণ নাপিকা ঘার! বা ধীবে 
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ধীরে বাহিরে প্রক্ষেপ কর। ইহা! মভ্যাস ক! তোমাব পক্ষে একটু 
কঠিন বোধ হইবে। সহজ উপায়__প্রথমে অনুষ্ঠ দ্বার দক্ষিণ নাসা 
বদ্ধ কবিয়! বাম নাসা! দ্বাব। ধীবে ধীবে বায়ু পূরণ কর। তৎপরে 
অন্ুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা উভয় নাসিক! বদ্ধ কব ও মনে কর, যেন 
তুমি স্নাধুপ্রবাহটিকে নিন্নদেশে প্রেরণ করিতেছ ও নুষুয়াব মুলদেশে 
আঘাত কবিতেছ, তৎপরে অস্নুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া! দক্ষিণ নাস! 
ঘার| বাঁঘু বেচেন কর। তৎপবে বাম নাসিক তর্জনী দ্বারা বন্ধ 
রাঁখিয়াই দক্ষিণ নাপাবন্ধ, দ্ব'র| ধীবে ধীবে পুবণ কব ও পুনবায় 
পূর্ব্বের মত উতয় নবাসারম্ক'ই বন্ধ কর। হিন্দুিগেব মত প্রাণায়াম 
অভ্যান করা এদেশেব (আমেবিকার) পক্ষে কঠিন হইবে, কারণ, 
হিন্দুব। বাল্যকাল হইতেই ইহাল অভ্যাস কবে, তাহাদের ফুসফুস্‌ 
ইহ(তে অভ্যন্ত। এখানে চারি সেকেণ্ড সময় হইতে আবস্ত 
বরিয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি করিলেই ভাল হর । চাবি মেকেগু ধবিয়। বায়ু 
পূরণ কব, মোল সেকেগ বন্ধ কব ও পবে আট সেকেণ্ড ধবিয়! বায়ু 
রেচন কর। ইহাতেই একটি প্রাণায়াম হইবে । এ সমযে কিন্তু 
মূলাধাবস্থ ত্রিকোণাঁকাব পদ্মাটর উপব মন স্থিব করিতে বিস্বৃত 
হইবে না। এরূপ কল্পুনায় তোঁমার সাধনে অনেক স্থবিধা হইবে। 
আর এক প্রকার তীয় য়) গ্রাণায়'ম এই, ধাবে ধীবে ভিতরে শ্বাস 
গ্রহণ কর, পরে ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে বাহিরে ধীবে ধীরে রেচন 
করিয়া বাহিরেই শ্বাস কিছুক্ষণের জন্ত রুদ্ধ করিয়া রাখ ; সংখ্যা 
পূর্ব প্রাণাঁয়ামের মত। পূর্ব প্রাণাঞ্সমের আ্হিত ইহার প্রভেদ এই 
যে, পূর্ব প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, এক্ষেত্রে উহাকে 
বাহিরে রুদ্ধ করা হইল। এই শেষোক প্রাণায়ামটি পূর্ববাপেক্ষা 
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সহজ। যে প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতবে রুদ্ধ করিতে হয়, তাহা অত 
বিক্ত অভ যাস করা ভাল নহে। উহা প্রাতে চা বার ও সায়ং এ 
চা বার গাত্র অন্াঁস কর। পবে ধীবে ধীবে সময় ও. সংখ্য। বৃদ্ধি 
করিতে পার। ক্রমশঃ দেখিবে যে, তুমি অতি সহজেই ইহা 
করিতে পাবিডেছ, আর ইহাতে খুব মানন্দও পাইত্েছে। 
অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে কবিতে পারিতেছ, তখন তুমি 
অঠি সাবধানে ও সতর্কতাব সহিত সংখ্যা চাব হইতে ছয় বৃদ্ধি 
ববিতে পাঁব। অনিয়মিতভাবে সাধন কধিলে তোমার “ অনিষ্ট 
হইতে পারে । 

বর্ণিত হিনটি প্রক্রিয়াব মধ্যে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ক্রিয়া 
কঠিনও নয়। আর উহ।তে কোন বিপদেব৪ আশঙ্ক! নাই । প্রথম 
ক্রিঘ্াটি যতই অভ্যাস করিবে, ততই তোমাৰ শান্তভাব আলিবে । 
উহার সহিত ওষ্কার যোগ কশিয়া অভ্য।স কর, দেখিবে যে, যখন 
তুমি অন্যবাধ্যে নিধুক্ত রহিয়াছ, তখনও তুমি উহ! অভ্যান করিতে 
পারিতেছ। এই ক্রিগার ফলে তুমি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই 
বোঁধ কবিবে। এইরূপ করিতে করিতে একদিন হয় ত খুব অধিক 
সাধন কৰিলে, তাহাতে তোমার কুগুলিনী জাগরিত হইবেন । 
বাহাবা দিনের মধ্যে একবার ব! ছুই বার অভ্যাস কবিবেন তাহাদের 
কেবল দেহ ও মনের কিঞিৎ স্থিরতা ও সুস্থতা লাভ হইবে । কিন 
ধাঁহাবা উঠিয়া পড়িয়া সাধনে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন, 
তাহাদের কুণ্ডলিনীব চৈজ্ঞ্য হইখে ; তাহাদের নিকট স্মগ্র প্রক্কতিই 
আর এক নব রূপ ধারণ করিবে, তাহাদের নিকট জ্ঞানের দ্বার 
উদবাটিত হইবে । তখন আর গ্রন্থে ভোমার জ্ঞান অন্বেষণ করিতে 
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হইবে না, তোমার মনই তোমার নিকট অনন্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ট পুস্তকের 
কাধ্য করিবে। আমি পূর্বেই মেরুদণ্ডের উভর পার্ দিয়া প্রবাহিত 
ইড়া ও পিঙ্গলা নামক ঢইটি শক্তিপ্রবাহেব কথ! উল্লেখ কবিয়াছি, 
আর মেকমজ্জার মধ্যদেশখরূপ স্ুযুয়াধ কথাও পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । এই ইড়া, পিক্ষলা, স্থযুক্জা প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাজিত। 
যাহাদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহার্দেরই ভিতবে এই তিন প্রকাব 
ভিন্ন ভিশ্ন ক্রিয়ার প্রণালী 'আছে। তবে যোগীবা বলেন, সাধারণ 
জীবের এই স্ুযুয়। বদ্ধ থাঁকে, ইহাব ভিতরে কোনরূপ ক্রিয়৷ অন্কুভব 
করা যাম্ন না, কিন্ত ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়াদ্ধয়ের কাধ্য অর্থাৎ 
শরীরেব বিভিন্ন প্রদেশে শক্তিবহন করা, তাহ! সকল প্রাণীতেই 
প্রকাশ থাকে । 

কেবল যোগীরই এই ন্ুষুন্ন। উন্মুক্ত থাকে । নুষুমাাব খুপিয়া 
গিরা তাহার মধ্য দিয়া স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ যখন উপরে উঠিতে 
থাকে, তখন চিত ও উচ্চতর ভূমিতে উঠিতে থাকে, তখন আমরা 
অতীন্দ্রির় রাজ্যে চলিয়া যাই। আমাদের মন তখন অতীক্র্রিয়, 
জ্ঞানাতীত, পূর্ণ চৈতন্য ইত্যাদি নামধেয় অবস্থা লাভ কবে। তখন 
আমরা বুদ্ধির অতীত প্রদেশে চলিয়| বাই, তখন আমরা এমন 
একন্থানে চলিয়া যাই যেখানে তর্ক পহুছিতে পারে না। এই 
নুষুয়াকে উন্মুক্ত করাই যোগীর একমাত্র উদ্দোস্ত ৷ পুর্ব্বে যে সকল 
শক্তিবহনকেন্ত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যোগীদিগের মতে তাহারা 
নুযুয়ার মধ্যেই অবস্থিত। রূপক 'ভাষায়ঘউহাদিগকেই পদ্ম বলে; 
পল্মগুলির মধ্যে সকলের নিয়দেশস্থটি স্থুযুন্নার সর্ব নিয়ভাগে 
অবস্থিত। উহার নাম (১ম) মুলাধার, তৎপরে (২) স্বাধিষ্ঠান, 
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পরে (৩য়) মণিপুর, (৪র্থ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬্ঠ) 
আজ্ঞা, সর্বশেষে (৭ম) মস্তিফন্থ সহত্রার বা সহত্রদলপদ্ম । ইহাদের 
মধ্যে আপাততঃ আমাদের ছুইটি কেন্দ্রের (চক্রের ) কথা জানা 
আঁবশ্তক॥ সর্ধনিষ্নদেশবর্তী মুগাধার ও সর্ববোচ্চদেশে অবস্থিত 
সহশ্রার। সর্বনিম্চক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত, আর সেই স্থান 
হইতে লইয়াই মন্তিষস্থ সর্বোচ্চ চক্রে লইয়। যাইতে হইবে। 
যোগীরা বলেন, মন্ুষাদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মন্তিষ্ষে সঞ্চিত থাঁকে, ধাহার 
মস্তকে যে পবিমাণে গজোধাতু সঞ্চিত থাকে, &স সেই পরিমাণে 
বুদ্ধিমান 'ও আধ্যাত্মিক বলে বলী হয়। ইহাই ওজোধাতুব 
শক্তি। এক ব্যক্তি অঠি সুন্দর ভাব বান্ত করিতেছে, £কন্থ 
লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবাব অপর ব্যক্তি যে খুব সুন্দর 
ভাষায় সুন্দর ভাব বপিতেছে, তাহ! নহে, তবু তাহার কথায় 
লোকে মুগ্ধ হইতেছে । ওজঃশক্কি শবীব হইতে বহির্গত হইয়াই 
এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃশক্তিসম্পন্ন পুকষ যে 
কোন কাধ্য করেন, তাহাতেই মহাঁশক্তিব বিকাশ দেখ! যায় । 

সকল মন্ম্যের ভিতবেই 'ল্পংধিক পবিমাণে এই ওজঃ 
মাছে; শরীরের মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের 
উচ্চতম বিকাশ এই ওক্সঃ। ইহা! আমাদের সর্বদা মনে রাখ! 
আবশ্তক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে পরিণত হইতেছে । 
বহির্জগতে যে শক্তি গ্রাড়িত বা চৌন্বকশক্তিরূপে প্রকাশ 
পাইতেছে, তাহ! ক্রমশঃ আভ্যন্তরিক শক্তিরূপে পরিণত হইবে, 
পৈশিক, শক্তিগুণিও ওজোরূপে পরিণত হুইবে। ঘোগীরা বলেন, 
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মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়া, কামচিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ 
পাইতেছে, তাহা দ্রমিত হইলে সহজেই ওজোধাতুরূপে পর্দণত 
হইয়। যান্ন। আর আমাদের শরীরস্থ সর্বাপেক্ষা নিয্নতম কেন্দ্রটি 
এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীরা উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য 
করেন। তাহাদের ইচ্ছা এই যে সমুদর কামশক্তিটিকে লইয়! 
ওজোধাতৃতে পবিণত কবেন। কামজরী নর-নাবীই কেবল এই 
ওজোঁধাতুকে নস্তিষ্ধে সঞ্চিত করিতে সনর্থ হন। এই জন্যই 
স্বদেশে ব্রহ্মচ্ধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে । মানুষ 
সহজেই দেখিতে. পায় যে, কামকে প্রশ্রয় দিলে সুদর ধন্্রভাব, 
চরিত্রবল ও মানসিক তেজঃ--সবই চলিয়া যার । এই বারণেই 
দেখিতে পাইবে, জগতে যে যে ধর্মসম্প্রদার হইতে বড় বড় 
ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই সেই সম্প্রদারই ক্রঙ্গচধ্য সম্বন্ধে ৰিশেষ 
জোর দিয়াছেন। এই জন্যই বিবাহত্যাগী সন্্যাসিদলেব উৎপত্তি 
হইয়াছে । এই ব্রহ্গচধ্য পূর্ণভাবে কারমনোবাক্যে অনুষ্ঠান কবা 
নিতান্ত কর্তব্য। ব্রচ্গচর্ধাশূন্য হইয়া রাঞযোগসাধন বড় বিপৎ- 
সঙ্কুল ; কারণ, উহাতে শেষে মস্তিষ্কের বিষম বিকার জন্মাইতে 
পারে। যদ্দি কেহ রাজষোগ অভ্যাস করে, অথচ অপবিত্র জীবন 
যাঁপন করে, সে কিপ্ঈপে যোগী হইবার 'আঁশা করিতে পারে? ২০৫ 
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প্রত্যাহার ও ধারণ। 


প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার সাধন কবিতে হয়। এক্ষণে 
জিজ্ঞান্ত এই, প্রত্যাহার কি? তোমরা সকলেই জান, কিরূপে 
বিষযান্থভূতি হইয়া! থাকে । সর্ব প্রথমে দেখ, ইন্দ্রিয় দ্বারম্বরূপ 
বাহিরের যন্ত্রগুলি রহিয়াছে. পরে প্র ইন্দ্রিগোলকেবু অভ্যন্তরবর্তাঁ 
ইন্ডিষগুলি- ইহারা মস্তিস্থ ন্নাযুকেন্দ্রগুলির সহায়তায় শরীরেব 
উপর কাধ্য করিতেছে, তৎপরে মন। যখন এই সমুদরগুলি 
একত্রিত হইয়া! কোন বহিবিস্তর সহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমরা 
সেই বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। কিন্ত আবাঁব মনকে একাগ্র 
করিয়া কেবল কোন একটি ইন্জ্রিয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখা অতি 
কঠিন, কারণ, মন ( বিষয়ের ) দাঁসস্বরূপ | 

আমরা জগতে সর্ধত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা 
দিতেছে যে, “সাধু হও,” “সাধু হও» “সাধু হও”? । বোধ হয়, 
জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় নাই, যে, “মিথ্যা 
কহিও না+, 'চুরি করিও না” ইত্যাদ্িরপ শিক্ষা পায় নাই, কিন্ত 
কেহ তাহাকে এই সকল অসৎ কর্ম হইতে নিবৃত্তির উপায় 
শিক্ষ! দেয় না। শুধু কথার়্হয় না| কেনই বা সে চোর না 
হইবে? আমরা ত তাহাকে চৌধ্যকণ্্ হইতে নিবৃত্তির উপান্ন 
শিক্ষ| দিই ন্বা, কেবল বলি, “চুরি করিও না'। মনঃসংঘম করিবার 
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উপায় শিক্ষা! দিলেই তাহাঁকে যথার্থ সাহাধ্য করা হয়, তাহাতেই 
" তাহার শিক্ষা ও উপকার হইয়! থাকে । যখন মন ইন্দ্রিয-নামধেয় 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তথনই সমুদয় বাহা ও 
আভ্যন্তরীণ কর্ম হইয়। থাকে। ইচ্ছাপূর্বকই হউক, আর 
অনিষ্থাপূর্বকই হউক, মানুষ নিজ.মনকে ভিন্ন ভিন্ন € ইন্দিয়- 
নামধেয়) কেন্দ্রগুরিতে সংলগ্ন করিতে বাধ্য হয়। এই জন্যই 
মানুষ নানাগ্রকার দু্ষর্ম করে, কিয়া শেষে কষ্ট পায়। মন 
য্দি নিজের বশে থাকিত, তবে মান্য কখনই অন্তায় কর্ম 
করিত না। 'মনঃসং্যম করিবার ফল কি? ফল এই যে, মন 
'ধঘত হইয়া গেলে, সে আব তথন আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন 
উন্তরিয়রূপ বিষয়াহুভূতি-কেন্ত্রগুলিতে সংযুক্ত কবিবে না। তাহা 
হুইলেই সর্বপ্রকার ভাব ও ইচ্ছা আমাদের বশে আদিবে। এ 
পধ্যস্ত বেশ পরিষ্কার বুঝা গেল। এক্ষণে কথা৷ এই, ইহ! কাধ্যে 
পরিণত করা কি সম্ভব? ইহা! সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব। তোমরা 
বর্তমানকালেও ইহার কতকট1 আভাস দেখিতে পাইতেছ ; 
বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারিসম্প্রদায় দুঃখ, কষ্ট, অশুভ ইত্যাদির 
অন্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিতেছেন। অবশ্য 
ইহাদের দর্শন কতকট1 শিরোঝেষ্টন করিয়া! নাসিক গ্রদর্শনের 
হ্টায়। কিন্তু উহাও একরূপ যোগ, কোনরূপে উহা তাহার! 
আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। ঘে সকল স্থলে তাহার! ছঃখ 
কষ্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে ধিক! দিয়া লোকের ছুঃখ দূর 
করিতে কৃতকাধ্য হন, বুঝিতে হইবে, সে সকল স্থলে, তাহার! 
প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাহারেরই কতকট! শিক্ষা দিয়াছেন, কারণ, 
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তাহার] সেই ব্যক্তির মনকে এতদূর সবল করিয়া দেন, যাহাতে 
সে ইন্ড্রিয়গণের, কথা প্রামাণ্য বলিয়াই গ্রহণ করে না। বশীকরণ- 
বিদ্তাবিদ্গণও (1)/00909509) পূর্বোক্ত প্রকারের সদৃশ উপায় 
অবলম্বনে ইঙ্গিত-বলে ( আজ্ঞা, 177070960  925550102 ), 
কি্নৎক্ষণের জন্য তাহাদের বশ্তব্যক্তিগণের ভিতরে একরপ 
অশ্বাভাবিক প্রত্যাহার আনয়ন করেন। যাহাকে সচরাচর 
বশীকরণ-ইঙ্গিত বলে, তাহ! কেবল রোগ-গ্রস্ত দেহ ও মোহ- 
তিমিরাচ্ছন্ন মনেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বশী- 
কব্ণকাবী যতক্ষণ না স্থিরদৃষ্টি অথব। অন্ত কোন* উপায়ে তাহার 
বগ্তবাক্তির মনকে নিক্ষির জড়তুল্য অশ্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া 
যাইতে পাবেন, ততক্ষণ তিনি যাহাই ভাঁবিতে, দেখিতে বা 
শুনিতে আদেশ করুন ন| কেন, উহার কোন ফল হয় না। 
বশীকরণকারী বা বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারীরা যে কিম়ৎ 
ক্ষণের জন্থ তাহাদের বশ্ঠব্যক্তির শরীবস্থ শক্তিকেন্ত্রগুলিকে 
(ইন্দ্রিয়) বশীভূত করিয়া থাকেন, তাহা অতিশয় নিন্দাহ কর্ম, 
কারণ, উহাতে এ বশ্ব্যক্তিকে চরমে সর্ধনাশের পথে লইয়া 
যায়। ইহাঁত নিজের ইচ্ছাশক্কিবলে নিজের মন্ডিফন্থ কেন্দ্রগুলি 
সংযম নয়, অপরের ইচ্ছাশক্তির হঠাৎ প্রবল আঘাতে বশ্তব্যক্তির 
মনকে খানিকক্ষণের জন্য যেন শুস্তিত কবির রাখা । উহা রুশ্ঠি 
ও পৈশিক শক্তির সাহায্যে শকটাকর্ষক উচ্ছজ্খল অশ্বগণের উন্মত্ত 
গতিকে সংঘত কর নঙ্কে উহ! অপরকে সেই অশ্গগণের উপর 
তীব আঘাত করিতে বলিয়া উহাকে কিছতক্ষণের ভচ্য স্তম্ভিত 
করিয়া! শান্ত করিয়৷ রাখা । সেই ব্যক্তির উপর এই প্রক্রিয়া 
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যতই কর! হয়, ততই সে তাঁহাব মনের শক্তির কিয়দংশ কবিয়া 
হারাইতে থাকে, পরিশেষে মনকে সম্পূর্ণ জয় করা দুরে থাক্‌, 
ক্রমশঃ তাহার মন এক প্রকার শক্তিহীন কিস্তৃতকিমাকার হইয়া 
যায়, পরিশেষে বাতুলালয়ই তাহার চরম গতি হইয়! ঈাড়ায়। 

নিজের মনকে নিজে বশে আনিবাঁর চেষ্টার পরিবর্তে এইরূপ 
পরেচ্ছাপ্রণোদিত সংযমের চেষ্টায় কেবল যে অনিষ্ট হয়, তাহ 
নহে, উহা যে উদ্দেশ্তে কত হব, তাহাই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক 
জীবাত্মারই চবম লক্ষ্য মুক্তি বা স্বাধীনতা ; জড়বস্তু ও চিত্ববৃত্তির 
দাসত্ব হইতে “ মুক্তি লাভ করিয়া উহাদেব প্রভূত্ব-_বাহ্া 
ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর প্রতুত্ব। কিন্তু উহার সহায়তা কবা দুবে 
থাক্‌, অপর বাক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ইচ্ছাশক্তিপ্রবাহ ( উহা আমার 
প্রতি যে ভাকাবেই প্রযুক্ত হউক ন! কেন,_ উহাদ্বার৷ সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে আমার ইন্্রিয়গণ বশীভূত হউক, অথবা উহা একরূপ 
পীড়িত বা বিকৃতাবস্থায় আমার ইন্জ্রিরগণকে সংযত করিতে 
বাধ্য করুক ) বরং আমি যে সকল চিত্তবৃত্তিবূপ বন্ধনের--যে 
সকল প্রাচীন কুসংস্কারের গুরু শৃঙ্খলে আবদ্ধ, ভাহারই উপর 
আর একটি বন্ধনের--আর একটি কুসংস্কাবের- গ্রন্থি চাঁপাইয়! 
দেয়। অতএব সাবধান, অপরকে তোমার উপর যথেচ্ছশক্কি 
সালন করিতে দিও ন|। অথবা অপরের উপর এইরূপ ইচ্ছা- 
শক্তি প্রয়োগ করিয়! না জানিয় তাহার সর্বনাশ করিও না। 
সত্য বটে, কেহ কেহ অনেকের প্রকৃস্তির মোড় ফিরাইয়া দিয়া 
কিছুদিনের জন্য তাহাদের কিঈৎ পরিমাণে কল্যাণ সাধনে কৃতকার্ধা 
হন, রিস্ক আবার অপরের উপর এই বশীকরণ শক্কি-গ্রয়োগ 
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করিয়! না জানিয়, যে কত লক্ষলক্ষ নরনারীকে একরূপ বিকৃত 
জড়াবস্থাপন্ন কথিয়৷ তুলেন, যাহাতে পরিণামে তাহাদের আত্মার 
অস্তিত্ব পধ্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা হয় নাই। এই 
কারণেই যে কোন ব্যক্তি তোমাকে অন্ধ বিশ্বাস করিতে বলেন, 
অথবা নিজেব শ্রেষ্ঠতর ইচ্ছাশক্তিবলে বশীভূত করিয়! বহু 
লোককে তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য করেন, তিনি ইচ্ছ! 
করিয়া না করিলেও মনুষ্জাতির গুকতর অনিই সাধন করিয়া 
থাকেন । 

অতএব নিজ মন সংযম কবিতে সর্ধবদাই নিজ “মনের সহায়তা 
লইবে, আব এইটি সর্বদ| স্মরণ রাখিবে যে, তুমি যদি রোগগ্রস্ত 
না হও, তবে তোমার বহিদ্দেশস্থ কোন ইচ্ছাশক্তি তোমার 
উপব কার্ধ্য করিতে পাবিবে না; আব যে কোন ব্যক্তি তোমায় 
অন্ধভাবে বিশ্বান করিতে বলেন, তিনি যত বড় লোক বা যত 
বড় সধুই হউন না কেন, তাহার সঙ্গ দুব হইতে পরিহার 
করিবে । জগতের সর্বত্রই বহু সম্প্রদার আছে-_নৃত্য, লম্ফ-ঝম্প, 
চিৎকার যাহাদেব ধর্মের প্রধান অঙ্গ । তাহারা যখন সঙ্গীত, 
নৃত্য ও প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ভাব যেন 
ংক্রামক রোগের মত লোকের ভিতর ছড়াইয়৷ পড়ে । তাহারাঁও 
এক প্রকার বশীকরণকারী। তাহারা ক্ষণকালের জন্ত সহজে 
অভিভাব্য ব্যক্তিগণের উপর আশ্চর্য ক্ষমতা বিস্তার করে। 
কিন্ধু হায়! পরিমাণে সমুদ্র জাতিকে পর্্স্ত একেবারে অধঃ- 
পতিত করির়৷ দের়। এইরূপ অস্বাভাবিক বহিঃ-শক্তিবলে কোন 
বাত্তি বা' জাতির পক্ষে আপাততঃ ভাল হওয়া অপেক্ষা বরং 
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অসৎ থাকাঁও ভাল ও স্বাস্থ্যে লক্ষণ। এই সকল ধর্মোন্মাদ 
ব্যক্তিদিগের উদ্দেশ্ত ভাল বটে, কিন্ত ইহাদের কোন দাফিত্ববোঁধ 
নাই। ইহারা মানুষের যে পরিমাণে অনিষ্ট করে, তাহা ভাবিতে 
গেলে যেন হাদয় দমিয়া যায়। তাহাব! জানে নাযে, যে সকল 
ব্যক্তি সঙ্গীতম্তবাদির সহায়তায় তাহাদের শক্তিপ্রভাবে এইরূপ 
হঠাৎ ভগবস্তাবে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহাবা কেবল আপনা- 
দিগকে জড়, বিকৃত-ভাবাপন্ন ও শক্তিশৃন্ত কবিয়া ফেলিতেছে। 
ক্রমশঃ তাহাদের মন এরূপ হুইয়া যাইবে যে, অতি অসৎ প্রভাব 
আসিলেও তাহারা তাহার অধীন হইয়া পড়িবে, উহা প্রতিরোধ 
করিবার তাহাঁদেব কেন শক্তিই থাকিবে না। এই অজ্ঞ, আত্ম- 
প্রতারিত ব্যক্তিগণেব স্বপ্নেও মনে উদম হয় নাযে, তাহাবা যখন 
আপনাদেব মনুয্যহৃদয় পবিবর্তন করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে 
বলিয়া আনন্দ উতফুল হয়-যে ক্ষমতা তাহারা মনে কবে, মেঘ- 
পটলারূঢ কোন পুকষ কর্তৃক তাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে-তখন 
তাহারা ভবিষ্যৎ মানসিক অবনতি, পাপ, উন্মত্ততা ও মৃত্যুর 
বীজ বপন করিতেছে । অতএব যাহাতে তোমার স্বাধীনতা নষ্ট 
হয়, এমন সর্বপ্রকার প্রভাব হইতে আপনাকে সাবধানে 
রাখিবে-_উহাকে দারুণ বিপৎসঙ্ছুল জ্ঞানে প্রাণপণ চেষ্টায় উহ! 
দূর হইতে পরিহার করিবে । 

ধিনি ইচ্ছাক্রমে নিজ মনকে কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্র অথবা 
কেন্ত্রগুলি হইতে সরাইয়! লইতে কৃতফাধ্য হইয়াছেন, তীহারই 
প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যাহারের অর্থ, একদিকে আহরণ 
করা4-মনের বহির্গতি রুদ্ধ করিয়া ইন্জিয়গণের অধীনতা হইতে 
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মনকে মুক্ত করিয়া ভিতর দিকে আহরণ করা। ইহাতে 
কতকাধ্য হইলে, তবেই আমরা যথার্থ চরিত্রবান হইব; এবং 
তখনই আমরা মুক্তির পথে অনেক দৃব অগ্রসর হইগ্লাছি বুঝিব ; 
তাহা না করিতে পারিলে যন্ত্রের সহিত আমাদের প্রভেদ কি? 

মনকে সংযম কর! কি কঠিন! ইহাকে যে উন্মন্ত বানরের 
সহিত তুপ্রনা করা হইয়াছে, তাহা বড় অসঙ্গত নহে। 
কোনস্থানে এক বানর ছিল। তাহার মর্কট-ম্বভাব-সুলভ 
চঞ্চলতা ত ছিলই-যেন এ স্বাভাবিক অস্থিরতায় কুলাইল্‌ ন! 
বলিয়া একব্যক্তি উহাদকে অনেকটা মদ খাওয়াইয়া দিল-_ 
তাহাতে সে আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁরপর তাহাকে 
এক বৃশ্চিক দংশন করিল। তোমবা অবশ্ঠই জান, কাহাকেও 
বৃশ্চিক দংশন করিলে সে সাবাদিনই চারিদিকে কেবল ছটফট 
করিয়া বেড়ায়। সুতরাং প্র মত্ত অবস্থান আবার বুশ্ঠিক 
ংশনে বানর বেচারাটির অস্থিরতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। 
পরে যেন তাহার দুঃখের মাত্র। পুর্ণ করিবার জন্যই এক 
ভূত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়। তাহাকে আরও অস্থির 
কবিয়া তুলিল। এই অবস্থার বানরটির যে ভয়ানক চঞ্চলতা 
আসিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্তভব। মনুয্া-মন 
এঁ বানরের তুল্য । মন ত শ্বভাবতঃই নিষ্তত চঞ্চল, আবার 
উহা! বাসনারূপ মদ্িরাঁতে মত্ত,' ইহাতে উহার অস্থিরতা বৃদ্ধি 
হইয়াছে । যখন বাসনা ঞ্ঞাসিয়া মনকে অধিকার করে, তখন 
সুখী লোকদ্িগকে দেখিলে ঈর্ষাবূপ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন 
করিতে গ্রাকে। পরে আবার যখন অহঙ্কার-রূপ পিশাচ তাহার 
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ভিতরে প্রবেশ কবে, তখন সে আপনাকেই বড় বলিয়া বোধ 
করে। এই আমাদের মনের অবস্থা! সুতরাং ইহাকে সংযম 
করা কি কঠিন! 

অতএব মনসংঘমের প্রথম সোপান এই যে, কিছুক্ষণের জন্য 
চুপ কাবয়৷ বসিয়া থাক ও মনকে নিজের ভাবে চণিতে দাও । 
মন সদ] চঞ্চল। উহা বানরের মত সর্বদা লাফাইছেছে। মন- 
বানর যত ইচ্ছা লম্ক-ঝম্প করুক, ক্ষতি নাই, ধীরভাবে 
অপেক্ষা কর ও মনেব গতি লক্ষ্য করিয়া যাঁও। কথায় বলে, 
জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি, ইহা অঠি সত্য কথা। যতক্ষণ না মনের 
ক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করিতে পারিবে, ততক্ষণ উহ্থাকে সংযম করিতে 
পারিবে না। উহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও। খুব 
ভথানক ভগ্নানক বীভৎস চিন্তা হয়ত তোমার মনে আমিবে-. 
তোমার মনে এতদূর অসৎ চিন্তা আসিতে পাবে, ইহা! ভাবিয়া 
তুমি আশ্চধ্য হুইয়! যাইবে । কিন্তু দেখিবে, মনেব এই সকল 
ক্রীড়! প্রতিদিনই কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে, প্রতিদিনই মন 
ক্রমশঃ স্থিব হইয়া আদিতেছে। প্রথম কয়েক মাস দেখিবে, 
তোমার মনে সহম্র সহশ্র চিন্তা আসিবে, ক্রমশঃ হয়ত উহ! কমিয়া 
গিয়া শতশত চিন্তায় পরিণত হইবে । আরও কয়েকমাস পরে 
উহা! আরও কমিয়া আসিয়। অবশেষে মন সম্পূর্রপ আমাদের 
বশে আসিবে, কিন্তু প্রতিদিনই আমাদিগকে ধেধ্যের সহিত 
অভ্যাস করিতে হুইবে। যতক্ষণ এঞ্জি.নর ভিতর বাম্প থাকিবে 
তন্ক্ষণ উহ চলিবেই চছ্িবেং যতদিন বিষয় আমাদের 
সম্মুখে থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় দেখিতে, হুইবেই 
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হইবে। সুতরাং মানুষ যে এঞ্জিনেব মত যন্ত্রমাত্র নহে, তাহা 
প্রমাণ করিতে গেলে তাহাকে দেখাইতে হইবে যে, সে কিছুরই 
অধীন নয়। এইরপে মনকে সংযম করা ও উহাকে বিভিন্ত 
ইন্জিয়গোলকে সংযুক্ত হইতে ন| দেওয়াই প্রত্যাহার । ইহা 
অভ্যাস করিবার উপায় কি? হহা একদিনে হুটবার নহে, 
অনেক দিন ধরিয়া ইহাঁব অভ্যাস করিতে হইবে। ধারভাবে 
সহিষ্ণতার সহিত ক্রমাগত বহু বর্ষ অভ্যাস করিলে তবে ইহাতে 
কুতকাধ্য হওয়] যায়। 

কিছু কালের ভন্ত প্রত্যাহার সাধন করিবার পর তৎপরের 
সাধন অর্থাৎ ধারণা অভ্যাস করিবাব চেষ্টা করিতে হুইবে। 
প্রত্যাহাবের পর ধারণা-ধারণা অর্থে মনকে দেহাভ্যন্তরবর্তী 
অথবা! বহির্দেশস্থ কোন দেশবিদেশে ধারণ বা স্থাপন কর!। 
মনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধারণ করিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? 
ইহার অর্থ এই, মনকে শরীরের অন্য সকল স্থান হইতে বিশ্লিষ্ট 
করিয়া কোন এক বিশেষ অংশ অনুভব করিবার জন্য বলপূর্ববক 
নিযুক্ত রাখা । মনে কর, যেন আমি মনকে হন্ডের উপর ধারণ 
করিলাম, শরীরের ভ্ন্যান্ত অবয়ব তখন চিন্তার অবিষসীভূত 
হইয়া পড়িল। যখন চিত্ত অর্থাৎ মনোবৃত্তি কোন নির্দিষ্ট দেশে 
আবদ্ধ হয় তখন উহাকে ধারণা বলে। এই ধারণ! নানাবিধ। 
এই ধারণা অভ্যাসের সময় কিছু কল্পনার সহায়ত লইলে ভাল 
হয়। মনে কর, হদক্সধ্স্থ এক বিন্দুর উপর মনকে ধারণা 
করিতে হুইবে। ইহা কাধ্যে পরিণত কর! বড় কঠিন। অতএব 
সহজ ,উপায় এই যে, স্বদয়ে একটি পল্পের চিত্তা কর, উহা 
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যেন জ্যোতিঃতে পূর্ণ-_চারিদিকে পেই জ্যোতিঃ-আাভা বিকীর্ঘ 
হইতেছে, সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অথবা মন্তিক্ষাভ্যন্তণস্থ 
সহঅদল কমল অথবা পূর্বোক্ত ন্ুযুয্ার মধ্যন্ক চক্রগুলিকে 
জেযাতিম্ময়রূপে চিন্তা করিবে । 

যোগীর প্রতিনিয়তই অভ্যাস আবশ্তক। তাহাকে নিঃসঙগ- 
ভাবে থাঁকিবাঁর চেষ্টা করিতে হইবে » নানাঁরূপ লোকের সঙ্গে 
চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে । তাহার বেশী কথা ক€ওয়া উচিত নয়। 

কথ! বেশী কহিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে। বেশী কাধ্য করা 
ভাল নয়, কারণ অধিক কার্ধ্য কবিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে; 
সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পৰ মনঃসংযম কবাযাঁয় না। যিনি 
এইরূপ দৃঢ়-সকল্পশালী হইয়া কথিত নিয়মে চলিতে পারেন, 
তিনিই ধোগী হইতে পাবেন। সংকর্মের এমনি অদ্ভুত শক্তি 
যে, অতি অল্লমাত্র সৎকর্ম কবিলেও মহাঁফললাভ হয়। ইহাতে 
অনিষ্ট কাহাবও হইবে না, বরং ইহাতে সকলেরই উপকার 
হইবে। প্রথমতঃ, স্নীয়বীর উত্তেজনা! শান্ত হইবে, মনে শান্ত 
ভাব আনিয়া দিবে আব সকল বিষয় অতি স্ুম্পষ্টভাবে দেখিবার 
ও বুবিবাঁর ক্ষমতা আসিবে। মেজাজ ভাল হইবে, স্বাস্থ্যও 
ক্রমশঃ ভাল হুইবে। যোগীর যোগ অন্যাস কালে যে সকল চিহ্ন 
প্রকাশ পায়, শরীরের সুস্থতাই তন্মধ্যে প্রথম চিহ্ন । ম্বরও সুন্দর 
হইবে। ম্বরের যাহা কিছু বৈকল্য আছে, সমুদয় চলিয়! যাইবে । 
তাহার অনেক প্রকার চিহ্ধ প্রকাশ পাই,.ব, তন্মধ্যে এই গুলিই 
প্রথম। বাহার অত্যন্ত অধিক সাধনা করেন, তাহাদের আরও 
অন্যান্ত “লক্ষণ প্রকাশ পায়। কথন কখন দূর হইতে যেন 
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ঘণ্ট|-ধ্বনির ন্যায় শব্ধ শুনা যাঁইবে_যেন অনেকগুলি ঘণ্ট| দূরে 
বাজিতেছে ও “সেই সমস্ত শব্দ একত্রে মিলিয়! কর্ণে যেন তৈল- 
ধারাবৎ শব প্রবাছ আসিতেছে । কথন কথন দেখিবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
আলোককণা যেন শূন্যে ভাসিতেছে ও ক্রমশঃ একটু একটু 
করিয়া! বর্ধিত হইতেছে । যখন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, 
তখন বুঝিবে, তৃমি খুব দ্রুত উন্নতির পথে চলিতেছ। বাহারা 
যোগী হইতে ইচ্ছা করেন এবং খুব অধিক 'অভ্যাস করেন, 
তাহাদের প্রথমাবস্থায় আহাব সম্বন্ধে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
আবশ্কক | ধাহাবা খুব বেশী উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাঁব যদি কয়েক মাঁস কেবল ছুপ্ধ ও অন্নাদি নিবামিষ ভোজন 
করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, তাহাদের সাধনের পক্ষে 
ভনেক সুবিধ! হইবে । কিন্ত যাহাঁবা অন্ান্ত টনিক কাজের 
মঙ্গে অন্লন্বল্ল অভ্যাস করিতে চায়, তাহারা! বেশী না থাইলেই 
হইল । খাদ্যের প্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই, 
তাহার! যাঁহ| ইচ্ছ! তাহাই খাইতে পারে। 

ধাহার| অধিক অভ্যাস করিয়া শীঘ্র উন্নতি করিতে ইঙছ 
কবেন, তাহাদের পক্ষে আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া 
আবশ্তক। দেহযন্ত্ব উত্তরোত্তর যতই কুক্ম হইতে থাকে, ততই 
তুমি দেখিবে যে, অতি সামান্য অনিয়মে তোমার সমস্ত শরীরের 
ভিতবে গোলযোগ উপস্থিত করিয়! দিবে। যতদিন পধ্যন্ত্র না 
মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাঁভ হইতেছে, ততদিন একবিম্দু 
আহারের নু[নাধিক্যে একেবারে সমুদয় শরীরযন্ত্রকেই অপ্রকৃতিষ্থ 
করিয়া" তৃুলিবে। মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আদিলে পর যাহ! 
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ইচ্ছা তাহাই থাইতে পার। তুমি দেখিবে যে, যখন মনকে 
একাগ্র করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তখন একটি সামান্ত পিন 
পড়িলে বোধ হইবে যে, যেন তোমার মন্তিক্ষের মধ্য দিয় বজ্র 
চলিয়| গেল। ভন্টরিয়যন্ত্রগুলি যত হুল হয়, অনুভূতিও তত সুক্ষ 
হইতে থাকে; এই সকল অবস্থাব ভিতর দিয়াই আমাদিগকে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে । আর যাহার! অধ্যবসায়সহক্কারে 
শেষ পধ্যন্ত লাগিয়৷ গাকিতে পাবে, তাহাবাই কৃতকাধা হুইবে। 
সর্ধপ্রকার তর্ক ও যাহাতে চিত্তেব বিক্ষেপ আইসে, সমুদয় দুরে 
পরিত্যাগ কর। শুক্ক ও কুটতর্কপূর্ণ প্রলাপে কি ফল। উহা 
কেবল মনের সাম্যভাব নষ্ট করিয়! দরিয়া উহাকে চঞ্চল কবে 
মাত্র। এ সকল তত্ব উপলব্ধি কবিবাঁব জিনিষ। কথায় কি 
তাহ! হইবে? অতএব সর্ধপ্রকার বুথ! বাক্য ত্যাগ কব। 
ধাহার! প্রত্যক্ষানুভব কবিঞ। লিখিয়াছেন, কেবল তীহাঁদেব লিখিত 
গ্রন্থাবলী পাঁঠ কর। 

গুক্তির হায় হও। ভারতবর্ষে একটি স্থন্দর বিশ্বদর্তী 
প্রচলিত আছে, তাহ! এই ;_ আকাশে স্বাতিনক্ষত্র তুঙ্গস্থ থাকিতে 
যদি বৃষ্টি হয়, আর এ বৃষ্টি জলের যদি এক বিন্দু কোন শুক্তির 
উপর পড়ে, তাহা! হইলে তাহা একটি মুক্তারূপে পরিণত হয়। 
শুত্তিগণ ইহ! অবগত আছে ; সুতরাং এ নক্ষত্র আকাশে উঠিলে 
তাহার জলের উপরে আপিয়া এঁ, সময়কার একবিন্দু অমূল্য 
বৃষ্টিকপার জন্য অপেক্ষা কবে। ই একবিন্দু বৃষ্টি উহার উপর 
পড়ে, অমনি, সে এ জলকণাটিকে আপনার ভিতরে লইয়া 
খোলাষ্টি বন্ধ করিয়া একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়! বায় ও 
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তথায় গিয়া অতীব সহিষ্তালহকাঁরে উহা হইতে মুক্তা প্রস্তত 
করিবার জন্ত বত্ববান্‌ হয়। আমাদেরও এ শুক্তির স্ঠায় হইতে 
হইবে। প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে 
বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি একেবারে পরিহার করিয়া, সর্বপ্রকার 
বিক্ষেপের কারণ হইতে দুরে থাকিয়া আমাদের অন্তনিহিত সত্য- 
তত্বকে বিকাশ করিবাৰ জন্য যত্ববান হইতে হইবে। একটি 
ভাবকে নুতন বলিয়! গ্রহণ কবিয়া সেটিব নূতনত্ব চলিয়া গেলে 
পুনরায় আব একটি নূতন ভাব আশ্রয় করা, এইকূপ বারংবার 
করিলে আমাদের সমুদয় শক্তি নানাদিকে ক্ষমু হইয়া বায়। 
সাধন করিবাব সময় এইরূপ নূতন ভাব-প্রিয়তারূপ বিপদ আইসে। 
একটি ভাব গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই থাক। উহার শেষ পর্যন্ত 
দেখ। উহার শেষ ন! দেখিয়া ছাড়িও না। ঘিনি একট! ভাব 
লইয়| মাতিয়া থাকিতে পাবেন, তাহারই হৃদয়ে সত্য-তত্বের 
উন্মেষ হর। আব থাহাবা এখানকার একটু ওখানকার একটু 
এইরূপ অল্লাস্বাদনব সকল বিষয়ে একটু একটু দেখে, তাহার! 
কখনই কোন বস্থ লাভ করিতে পাবে না। কিছুক্ষণের ' জন্ 
তাহাদের ন্নাধু একটু উত্তেজিত হইয়া, তাহাদের একরূপ আনন্দ 
হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে আর কিছু ফল হয় না। 
তাহার! চিরকাল প্রক্কৃতির দাঁস হইয়া থাকি কখনই অতীক্দ্রয়, 
রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে না। 

বাহার! যথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছ! করেন, তীহার্দের এইরূপ 
প্রত্যেক ঞ্রিনিষ একটু একটু করিয়া ঠোঁকরান ভাব একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। একটি ভাব লইয়া! ক্রমাগত তাহাই 
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চিন্তা করিতে থাঁক। শয়নে, স্বপনে সর্বদাই উহা লইয়াই 
থাক। তোমার মগডষ্ষ, ন্নাধুঃ শরীবের সর্বাঙ্গই এই চিন্তায় পূর্ণ 
থাকুক। অন্য সমুদয় চিন্তা পরিত্যাগ কর। ইহাই দিদ্ধ হইবার 
উপায়; আর কেবল এই উপায়েই বড় বড় ধর্বীরের উত্তুব 
হইয়াছে । বাকী আঁর সকলেই কেবল বাক্যব্যয়শীল যন্ত্র মাত্র। 
যদি আমব| নিজেরা কৃতার্থ হইতে ও অপরকে উদ্ধাব করিতে 
ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে শুপু কথা ছাড়িয়া আরও 
ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে । ইহা কাধ্যে পরিণত করিবার 
প্রথম সোপান এই যে, মনকে কোনমতে চঞ্চল করিবে নাঃ 
আর যাহাদের সঙ্গে কথা কহিলে মনের চঞ্চলত। আসে, তাহাদের 
স্গ করিবে না। তোমরা সকলেই জান যে, তোনাদের 
প্রত্যেকেরই স্থানবিশেষ, ব্যক্তিবিশেষ ও খাগ্ভবিশেষের প্রতি 
যেন একটা বিবন্তির ভাব আছে। গুলিকে পরিত্যাগ করিবে। 
আর ঘাহাঁরা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভেব অভিলাধী, তাহাদিগকে 
সৎ অসৎ সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। খুব দৃঢ়ভাবে 
সাধন কর। মন, বীচ, কিছুই গ্রাহা করিও নাঁ। মন্ত্রের সাধন 
কিংবা শরীর পতন।” ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিযা সাধন- 
সাগরে ডূবিয়! যাইতে হুইবে। নির্ভীক হইয়া এইরূপে দিবাবা্র 
সাধন করিলে, ছয় মাসের মধ্যেই তুমি একজন সিদ্ধ যোগী হইতে 
পারিবে। কিন্তু আর যাহারা অল্পন্বল্প সাধন করে, সব বিষয়েই 
একটু আধটু দেখে, তাহারা কখনই বুড় কিছু উন্নতি করিতে 
পারে না। কেবল উপদেশ শুনিলে কোন ফললাভ হয় বা। 
বাহার]! তমোগুণে পূর্ণ অজ্ঞান ও অলপ, ঘাহাদের মন কোন 
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একটা! জিনিষেব উপর স্থির হইয়া বসে না, যাহারা কেবল 
একটুখানি আমোদেব অন্বেষণ করে, তাহাদের পক্ষে ধর্ম ও দর্শন 
কেবল ক্ষণিক আমোদের জন্য ; সেই আমোদটুকু তাহারা পাইয়াও 
থাকে। ইহার! সাধনে অধ্যবসাক্হীন। তাহারা কন্মকথা শুনিয়| 
মনে কবে, বাঃ, এ ত বেশ, তার পর বাড়ীতে গিয়া সব ভুলিয়া 
যায়। সিদ্ধ হইতে হইলে প্রবল অধ্যবসায়, মনের অসীম বল 
আবগ্তক। অধ্যবসায়ণীল সাধক বলেন, “আমি গণ্,ষে সমুদ্র পান 
করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে। এইরূপ 
তেজঃ, এইরূপ সঙ্কল্ল আশ্রয় করিয়! খুব দৃঢভৃঁবে সাধন কর। 
নিশ্চয়ই মেই পরমপদ লাঁভ হইবে। %8৭.16 & 
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এতক্ষণে আমরা রাজযোগের অন্তরঙ্গ সাধনগুলি ব্যতীত 
অবশিষ্ট সমুদয় অঙ্গে সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ করিয়াছি । এ 
অন্তরঙ্গ সাধনগুলির লক্ষ্য--একাগ্রতা লাভ। এই একাগ্রতা 
শক্তি-লাতই রাঙযোগেব চরম লক্ষ্য। আমবা দেখিতে পাই, 
মনুষ্ণজাতির যত কিছু জ্ঞান, যাহাদিগকে বিচারজাত জ্ঞান 
বলে, সে সকলই অহংবুদ্ধির অধীন। আমি এই টেবিলটিকে 
জানিতেছি, আমি তোমার অস্তিত্বের বিষয় জানিতেছি, এইপূপে 
আমি অন্তান্ত বস্তও জানিতেছি। আর এই অহংজ্ঞানবশতঃ 
আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এখানে, টেবিলটি এখানে, আর 
অন্তান্ যে সকল বস্ত দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি ব! 
শুনিতেছি, তাহারা এখানে রহিয়াছে । ইহা ,ত গেল 
একদিকের কথা। আবাব আর একদিকে ইহাও দেখিতে 
পাইতেছি যে, আমার সত্তা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার 
অনেকটাই আমি অনুভব করিতে পারি ন|। শরীরাভ্যন্তরস্থ 
সমুদয় যন্ত্র মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি কাহারও জ্ঞানের 
বিষয় নহে। রী এ 

যখন আমি আহার করি, তখন তাহ! জ্ঞানপৃর্বক করি, কিন্ত 
যখন আমি উহার সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করি, তখন আমি 
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উহা! অভন্রাতসারে করিয়া থাকি । যখন উহ! রক্ত-রূপে পরিণত 
হয়, তখনও উহা, আমার অক্ঞাতসারেই হইয়া থাকে । আবার 
যখন এ রক্ত হইতে শবীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গঠিত হয়, তখনও 
উহা আমার অজ্ঞাতসাবেই হইয়। থাকে । কিন্ত এই সমুদয় 
ব।াপারগুলি আমার দ্বারাই সংশোধিত হইতেছে। এই শরীরের 
মধ্যে ৩ আর বিশটি লোক বসিয়া নাই, যে এ কাধ্যগুলি 
করিতেছে । কিন্তু কি করিয়া জানিলাম যে, আমিই এঁ গুলি 
করিতেছি, অপর কেহ করিতেছে না? এ বিষয়ে ত অনায়াসেই 
আপত্তি হইতে পারে যে, আহ!র করার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক; 
থাগ্ধ পরিপাক করা ও তাহা হইতে শরীর গঠন করা আমার 
জগ্য আর একজন করিয়া! দিতেছে । একথা কথাই নহে; কারণ 
ইহা প্রমাণিত হইতে পাবে বে, এখন যে সকল কাধ্য আমাদের 
অক্ঞাঁতসারে হইতেছে, তাহার প্রা মকলগুলিই আবার সাধন- 
বলে আমাদের জ্ঞাতলারে সাধিত হইতে পারে। আমাদের 
হৃদয়যস্ত্রে কাধ্য আপনা আপনিই চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়, 
আমর! কেহই উহাকে ইচ্ছামত চাঙাইভে পারি না, উহা নিজের 
খেক়্ালে নিজে চলিতেছে । কিন্ত এ হাদরেত্র কাধ্যও 'অভ্যাসবলে 
এমন ইচ্জাধীন করা যাইতে পারে যে, ইচ্ছামাত্রে উহ! শীত 
বা ধীরে চলিবে, অথবা প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের 
শরীরের প্রায় সমুদয় অংশই আমাদের বশে আনা যাইতে পারে । 
ইহাতে কি বুঝা বাইতেছ্ে্টে বুঝা যাইতেছে বে, এক্ষণে যে 
সকল “কাধ্য আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, তাহাও আঁমব! 
করিতেছি? তবে অজ্ঞাতসারে করিতেছি, এইমান্ধ। অতএব 
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দেখা গেল, মনুষ্যমন ছুই অবস্থায় থাকিয়া কাধ্য করিতে পারে। 
প্রথম অবস্থাকে জ্ঞানভূমি বলা যাইতে পারে। যেসকল কাধ্য 
করিবার সমরে সঙ্গে সঙ্গে আমি করিতেছি, এই জ্ঞান সদাই 
বিদ্যমান থাকে, সেই সকল কাধ্য জ্ঞানভূমি হইতে সাধিত হয়, 
বলা ধায়। আর একটি ভূমির নাম, অজ্ঞানভূমি বল! যাইতে 
পারে। যে সকল কাধ্য জ্ঞানের নিশ্নভূমি হইতে সাধিত হয়, 
যাহাতে “আমি” জ্ঞান থাকে না, তাহাকে অজ্ঞানভূমি বলা 
যাইতে পারে। 

আমাদের, কাধ্য-কলাপের মধ্যে যাহাতে “অহং মিশ্রিত 
আছে, তাহাকে জ্ঞান-পূর্বক ক্রিয়া, আর যাহাতে “অহ এর 
সংস্রব নাই তাহাকে অজ্ঞানপূর্ববক ক্রিয়া বলা যায়। নিয়জাতীর 
জন্ততে এই অজ্ঞানপূর্বক কাধ্যগুলিকে সহজাতজ্ঞান (1750000) 
বলে। তদপেক্ষা উচ্চতর জীবে ও সর্বাপেক্ষা উচ্চঙম ভীব 
মনুষ্য এই দ্বিতীয় প্রকার কাধা অর্থাৎ থাহাতে "অহং'এর 
ভাব থাকে, তাহাই অধিক দেখা যায়-_উহাঁকেই জ্ঞানপূর্বক 
ক্রিয়া বলে। 

কিন্তু এই ছুইটি বলিলেই যে সকল ভূমির কথা বল! হইল, 
তাহ! নহে। মন এই ছুইটি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ 
করিতে পারে। মন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইতে পারে। 
যেমন অজ্ঞানভূমি হইতে যে কাধ্য হয়, তাহা জ্ঞানের নিয়ুমির 
কাধ্য, তদ্রপ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতেও কাধ্য হইয়া থাকে। 
উহাতে কোনরূপ “অহ্‌ং, এর কাধ্য হয় না। এই অহ্ংজ্ঞানের 
কাধ কেবল মধ্য অবস্থায় হইয়। থাকে। যখন মন এই অহং- 
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জ্ঞানরূপ রেখার উর্ধে বা নিম্নে বিচরণ করে, তখন কোনরূপ 
অহ্ংজ্ঞান থাকে না, কিন্ধু তখনও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। 
যখন মন এই জ্ঞানভূমির অতীত প্রদেশে গমন করে, তখন 
তাহাকে সমাধি, পূর্ণ চৈতন্ত-ভূমি, বা জ্ঞানাতীত ভূমি বলে। 
এই সমাধি জ্ঞানেরও পর পারে অবস্থিত। এক্ষণে আমরা কেমন 
করিয়। জানিব যে,,.মানুষ সমাধি-মবস্থায় জ্ঞানভূমির নিম়স্তরে 
গমন করে কি-না-_ একেবারে হীনদশাপন্ন হইয়া পড়ে কি-না? 
এই উভয় অবস্থাব কাধ্যই ত হং-জ্ঞানশৃন্ত । ইহার উত্তর এই, 
কে জ্ঞানভূমির নিন্দেশে আর কেই বা উর্ধাদেচশ গমন করিল, 
তাহা ফল দেখিরাই নির্ণাত হইতে পারে। যখন কেহ গভীর 
নিদ্রায় মগ্র হয়, সে তখন জ্ঞানের নিম্নভূমিতে চলিয়া যায়। সে 
অজ্ঞাতসারে তখনও শরীরের সমুদয় ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, এমন 
কি শরীর-সঞ্চালন-ক্রিয়। পধ্যস্ত করিয়া থাকে ; তাহার এই সকল 
কার্যে অহংভাবের কোন সংআব থাকে নাঃ তখন সে অজ্ঞানে 
আচ্ছন্ন থাকে ; নিদ্রা হইতে যখন উখিত হয়, তখন লে যে মানুষ 
ছিল, তাহ! হইতে কোন অংশে তাহার বৈলক্ষণ্য হয় না। তাহার 
নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তাহার যে জ্ঞানসমি ছিল, নিদ্রাতঙ্গের 
পরও ঠিক তাহাই থাকে, উহার্‌ কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না। তাহার 
হৃদয়ে কোন নুতন তবালোক প্রকাশিত হয় না। কিন্ত যখন 
মানুষ সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ হইবার পূর্বে সে যদি মহামুর্খ, অজ্ঞান 
থাকে, সমাধিভজের পরঞ্সে মহাজ্ঞানী হইয়া! উঠির়! আসে ॥ 

এক্ষণে বুঝিয়! দেখ, এই বিভিয়তার কারণ কি। এক অবস্থ! 
হইতে ,মানুষ যেমন গিয়াছিল, সেইরূপই ফিরিয়া আঁসিল-_-আর 
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এক অবস্থা হইতে ফিরিয়া মানুষ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইল--এক 
মহা সাধু, সিদ্ধপুরুষরূপে পরিণত হইল-_তাহার স্বভাব একেবারে 
সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল-_তাঁহার জীবন একেবারে অন্ত 
আকার ধারণ করিল। এই ত ছুই অবস্থার বিভিন্ন ফল। এক্ষণে 
কথ! হইতেছে, ফগ ভিন্ন ভিন্ন হইলে কারণও অবশ্ত ভিন্ন ভিন্ন 
হইবে। আর সমাধি অবস্থা হইতে লব্ধ এই জ্ঞানালোকে যখন 
অজ্ঞান-অবস্থা হইতে ফিরিবার পরের অবস্থা বা সাধারণ 
জ্ঞানাবস্থায় যুক্তি বিচারলন্ধ জ্ঞান হইতে অনেক উচ্চতর জ্ঞান, 
তখন উহা অবশ্ই জ্ঞনাতীত ভূমি হইতে আসিতেছে । সমাধিকে 
সেইজন্যই জ্ঞানার্তীত ভূমি নামে অভিহিত করিয়াছি। 

সমাধি বলিলে সংক্ষেপে ইহাই বুঝায়। আমাদের জীবনে 
এই সমাধির কাধ্যকারিতা কোথায়? সমাধির বিশেষ কাঁধ্য- 
কাবিতা আছে। আমর! জ্ঞাতসাঁরে যে সকল কর্ম করিয়া থাকি 
যাহাকে বিচারের অধিকারভূমি বলা যায়, তাহা অতিশয় 
সীমাবদ্ধ । মানব-যুক্তি একটি ক্ষুত্র বৃত্তের মধ্যেই কেবল ভ্রমণ 
করিতে পারে। উহা তাহার বাহিরে আর যাইতে পারে না। 
আমর1 যইই উহ্ভার বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি, ততই প্রচেষ্টা 
যেন অসম্ভব বলিয়। বোধ হর়। তাহা হইলেও মনুষ্য যাহা 
অতিশয় মুল্যবান বলিয়া আদর করে, তাহা এ যুক্তিরাজ্যের 
বাহিরেই অবস্থিত। অবিনাণী আত্ম আছে কি-না, ঈশ্বর 
আছেন কি-না, এই সমুদয় জগতের .নিয়স্তা--পরমজ্ঞান-স্বরূপ 
কেহ আছেন কি-না_এ সকল তত্ব নির্ণয় করিতে ধুক্তি অপারগ । 
যুক্তি এট সকল প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ। ঘুক্তি কিবলে? 
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যুক্তি বলে, "আমি অজ্ঞেয়বাদী, আমি কোঁন বিষয়ে হও বলিতে 
পাঁরি না, নাঁও* বলিতে পারি না”। কিন্ত এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা 
আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ 
উত্তর করিতে না পারিলে মানবজীবন অসম্ভব হইয়! পড়ে । এই 
যুক্তিরপ বৃত্তের বহির্দেশ হইতে লব্ধ সাধনাসমূহই-_-আমাদের 
সমুদয় নৈতিক মত, সমুদয় ্নতিক ভাব, এমন কি, মনুষ্য 
স্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর ভাব আছে, তৎ-সমুদয়েরই 
ভিন্তি। অতএব এই সকল প্রশ্নের সুমীমাংস! না হইলে মানবের 
জীবনধারণই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি মন্ুষ্যজীবন সামান্য পাঁচ 
মিনিটের জিনিষ হয, আর যদ্দি জগৎ কেবল কতকগুলি পরমাণুর 
আকন্মিক সম্মিলনমাত্র হয়, তাহা হইলে অপরেব উপকার আমি 
কেন করিব? দয়া, ন্যায়পরতা অথবা সহানুভূতি জগতে 
থাকিবাব আবশ্তক কি? তাহা হইলে আমাদের ইহাই একমাত্র 
কর্তব্য হইয়া পড়ে যে, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করুক, 
নিজের স্থখের জন্য সকলেই ব্যস্ত হউক। যদি আমাদের 
ভবিষ্যতে অস্তিত্বের আশাই না থাকে, তবে আমি আমার 
ভ্রাতার গলা না কাটিয়া - তাহাকে ভালব।সিব কেন? যদি 
সমুদয় জগতেন অতীতসত্তা কিছু না থাকে, যদি মুক্তির আশাই 
না থাকে, যদি কতকগুলি কঠোর, অভেগ্ত, জড় নিয়মই সর্বগ্ৰ 
হয়, তবে যাহাতে আঁমরা ইহলোকে সুখী হইতে পারি, তাহাই 
আমাদের কর্তব্য হইয়া» পড়ে। আজকাল অনেকের মতে, 
নীতির ভিত্তি হিতবাদ (00110 ) অর্থাৎ যাহাতে অধিকাংশ 
লোকের অধিক পরিমাণে স্ুথ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারে" তাহাই 
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নীতির ভিত্তি। ইহ্াদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমর! এই ভিত্তির 
উপর দপ্তায়মান হইয়৷ নীতি-পালন 'করিব, তাহার হেতু কি? 
যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কেন না আমি 
অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব? হিতবাদিগণ 
( 00110511575 ) এই গুশ্লের কি উত্তর দিবেন? কোন্টি ভাল 
কোন্টি মন্দ তাহা তুমি কি করিয়া! জানিবে? আমি আমার 
নথখবাসনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া উহার তৃপ্তরিসাধন করিলাম, 
উহা আমার শ্বভাব, আমি উহা অপেক্ষা অধিক কিছু ভানি না। 
আমার বাসন! : রহিয়াছে, আমি উহার তৃষ্থিসাধ করিব, 
তোমার উহাতে আপত্তি করিবাব কি অধিকাব আছে? মনুষা- 
জীবনের এই সকল মহৎ সত্য, যথা নীতি, আত্মার অমরত্ব, 
ঈশ্বর, প্রেম ও সহামগভৃতি, সাধুত্ব ও সর্বাপেক্ষা মহাসত্য যে 
নিংস্বার্থণরতা, এই সকল ভাব আমাদের কোথা হইতে আসিল? 

সমুদয় নীতি শাস্ত্র, মানুষের সমুদয় কাধ্য, মানুষের সমুদয় 
চিত্তবৃত্তি, এই নিংস্বার্থপরতারূপ একমাত্র ভাবের (ভিত্তির) 
উপর স্থাপিত, মানবজীবনের সমুদয় ভাব, এই নিংম্বার্থ-পরতারপ 
একমাত্র কথার ভিতর সন্পিবেশিত .করা যাইতে পারে। আমি 
কেন স্বার্থশূন্ত হইব? নিঃস্বার্থপর হইবার প্রয়োজনীয়তা কি? 
আর কি শক্তিবলেই বা আমি নিঃহ্বার্থ হইব? তুমি বলিয্ন 
থাক, “আমি যুক্তিবাদী, আমি হিতবাদী'; কিন্তু তুমি যদি 
মামাকে "জগতের হিতসাধন করিতে কেন" যাইবে”, তত্বিষয়ে যুক্তি 
দেখাইতে না পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি অযৌক্তিক 
আধথ্য।' প্রদান করিব। আমি যে নিংম্বার্থপর হইব,. তাহার 
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কারণ দেখাও; কেন আমি বুদ্ধিহীন পশুর আচরণ করিব না? 
অবশ্ত নিঃশ্বার্থপরতত। কবিত্ব হিসাবে 'অতি সুন্দর হইতে পারে, 
কিন্ত কবিত্ব ত যুক্তি নহে । আমাকে যুক্তি দেখাও ; কেন আমি 
নিঃশ্বার্থপব হইব-কেন আমি সাধু হইব? অমুক এই কথ! 
বলেন,_মতএব এইরূপ কর--এইরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের 
কথা আমি মানি না। আমি যে নিঃগ্বার্থপর হইব, ইহাতে 
আমার হিত কোথায়? স্বার্থপর হইলেই আমার হিত হয়-:- 
“হিত+ অর্থে যদি “অধিক পরিমাণে স্ুথ' বুঝায়। আমি অপরকে 
প্রতারণা! করিয়াও অপবের সর্বস্ব হবণ করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক 
স্বখ লাঁভ করিতে পারি। হিতবাদিগণ ইহার কি উত্তর দিবেন? 
তাহার! ইহাব কিছুই উত্তর দিতে পারেন না। ইহার প্রকৃত 
উত্তব এই বে, এই পরিদৃশ্রমান জগৎ একটি অনন্ত সমুদ্রের ক্ষুদ্র 
ুদ্ধদ-_একটি অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। ধাহারা 
জগতে নিংম্বার্থপরতা প্রচার করিয়াছিলেন ও মনুষ্য-জাতিকে 
উচ্া শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার! এ তত্ব কোথায় পাইলেন? 
আমরা জানি, ইহা সহজাতজ্ঞানলভ্য নহে। পশ্তুগণ, যাহার! 
এই সহজাত-জ্ঞানসম্পন্ন, তাহার! ত ইহা জানে না, বিচার: 
বুদ্ধিতও উহা! পাওয়া বায় না-এই সকল তত্বের কিছুমাত্র 
জান! যায় না। তবে এ সকল তত্ব তাহারা কোথা হইতে 
পাইলেন। ৃ 
ইতিহাস পাঠে দেঞ্িতে পাওয়া যায়, জগতের সমুদ্রয় ধর্ম 
শিক্ষক ও ধর্মবপ্রচারকই, "আমরা জগতের অতীত প্রদেশ হইতে 
এই সকল সত্য লাভ করিয়াছি বলিক্া গিয়াছেন। তীঠারা 
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অনেকেই এই সত্য ঠিক কোথা হইতে পাইলেন, তছিষয়ে 
অনভিজ্ঞ ছিলেন। কেহ হয় ত বলিলেন, “এক স্বীয় দূত পক্ষধুক্ত 
মন্ুম্মাকারে আমার নিকট আসিয়া আমাকে বাঁললেন, “ওহে 
মানব, শুন, আমি স্বর্গ হইতে এই সুসমাঁচার আনগ্গন করিয়াছি, 
গ্রহণ কর” 1” আর একজন বলিলেন, “তেজঃ-পুঞ্কার এক 
দেবতা আমার সম্মথে আবির্ভূত হইয়া আমাকে উপদেশ 
দিলেন।” আর একজন বলিলেন, “আমি স্বপ্নে আমার পিতৃ- 
পুরুষগণকে দেখিতে পাইলাম, তাহারা আমাকে এই সকল 
তত্ব উপদেশ 'দিলেন।” ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই 
বলিতে পারেন না। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে তত্ব লাভের কথ 
বলিলেও ইহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যুক্তিতর্কের ছাঁরা 
তাহার! এই জ্ঞানালাভ করেন নাই, উহার, অতীত-প্রদেশ হইতে 
তাহারা উহা! লাভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে যোগশাস্ত্রের মত 
কি? ইহার মতে-তীাহারা যে বলেন, যুক্তিবিচারেন অতীত- 
গ্রদেশ হইতে তীহার। এ জ্ঞানলাভ কবিয়াছেন, ইহা! ঠিক কথা, 
কিন্ত তীহাদের নিজের ভিতর হইতেই এ জ্ঞান তাহাদের 
নিকট আপিয়াছে। 

যোগীরা বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চাবস্থা আছে, যাহা 
বিচার-ধুক্সির অধিকারের অতীত বা জ্ঞানাতীত-ভূমি। এ 
উচ্চাবস্থায় পহুছিলেই মানব তর্কের অগমা জ্ঞান লাভ করে। 
সেই ব্যক্তিরই সমুদয় বিষয়জ্ঞানের এ্মতীত পরমার্থজ্ঞান বা 
অতীন্দ্িয়জ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ পরবার্থজ্ঞান-_-বিচারের অতীত 
জ্ানখ-যষে জ্ঞানে তর্কযুক্কি চলে না,-্ষাহাতে লোকে, সাধারণ 

১০৪ 


ধ্যান ও সমাধি 


মানবীয় জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারে, তাহা কখন কথন 
লোকের দৈবাঁৎ লাভ হইতে পারে; সে ব্যক্তি অতীন্দরিয়জ্ঞান- 
লাভের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে 
তাহার এ জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক হয় ন|। কে যেন তাহাকে এ 
জ্ঞানরাজ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। আর প্ররূপ হঠাৎ অতীন্জিয়- 
জ্ঞানল!ভ হইলে সে সাধাবণত্ঃ মনে করে যে, এ জ্ঞান বহিঃ- 
প্রদেশ হইতে আসিতেছে । ইহা হইতে বেশ বুঝ! যায়, যে, 
এই পারমার্থিক জ্ঞান সকল দেশেই প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও 
কোন দেশে দেবদূত হইতে, কোন দেশে *দেশবিশেষ হইতে, 
আবার কোথাও বা সাক্ষাৎ ভগবান্‌ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া শুন! 
যায় কেন। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, নন নিজ 
গক্ৃতিবশে নিজ অভ্যন্তব হইতেই শ্রী ভান লাভ করিয়াছে। 
কিন্ত ষাহারা উহা! লাভ করিয়াছেন, তাহারা নিজ নিজ শিক্ষা ও 
বিশ্বাস অনুসাবে এ জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল, তাহার বর্ণনা 
করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ইহারা সকলেই এ জ্ঞানাতীত 
অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন। 

যোগীরা বলেন, এই জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়ায় 
এক ঘোর বিপদাশঙ্কা আছে। অনেক স্থলেই মস্তি একেবারে 
নষ্ট হুইবার সম্ভাবনা । আরও দেখিবে, যে সব ব্যক্তি হঠাৎ 
এই অতীন্জিয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ব 
বুঝেন নাই, তাহারঞ& যত বড়ই হউন না! কেন, তীহার! সাধারণতঃ 
অন্ধকারে হাতড়াইফ্লাছেন এবং তীহাদের লেই জ্ঞানের সহিত 
কিছু,না কিছু কিন্ভুতকিমাকার কুসংস্কার মিশ্রিত আছেই আছে। 
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তাহারা অনেক আজগুবি খেয়াল দেখিয়াছেন ও উহার প্রশ্রয় 
দিয়া গিয়াছেন। 

যাহ! হউক, আমরা অনেক মহাপুরুষের ভীবন্চরিত আলোচনা 
করিয়৷ দেখিতে পাই যে, সমাধি লাভ করিতে পূর্বোক্তরূপ 
বিপর্দের আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাহাব! সকলেই বে এঁ অবস্থ! 
লাভ করিয়াছিপেন, তদ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তীহারা ষে 
কোনরূপে হউক, এ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আঁবোহণ কবিয়াছিলেন, 
তবে আমরা দেখিতে পাই, যখন কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবের 
দ্বারা পরিচালিত হুইয়্াছেন, কেবল ভাবোচ্ছ্াসবশে এই অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছেন, তিনি কিছু সত্য লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তূ 
তৎসঙ্জে কুসংস্কার, গৌঁড়ামী এ মকলও তাহাতে আসিয়াছে। 
তাহার শিক্ষাব ভিতরে ষে উৎকৃষ্ট অংশ, তদ্দারা যেমন জগতের 
উপকার হইয়াছে, & সকল কুসংস্কারাদিব ছারা তেমনি ক্ষতিও 
হইয়াছে । মন্ুষ্যজীবন নানাপ্রকার বিপঞ্ীতভাবে আক্রান্ত 
বলিয়া অসামগ্রীস্তপূর্ণ ; এই অসামগ্রস্তের ভিতর কিছু সামগ্রস্ত 
ও সত্যলাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে তর্কযুক্তির অতীত 
প্রদেশে যাইতে হইবে। কিন্তু উহা! ধীরে ধীরে করিতে হইবে; 
নিয়মিত সাধনাদারা ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাতে পৌছিতে 
হইলে, আর সমুদয় কুসংস্কারও আমাদিগকে ত্যাগ করিতে 
হইবে। অন্ত কোন বিজ্ঞান শিক্ষার সময় আমরা যেরূপ করিয়া 
থাকি, ইহাতেও ঠিক দেই ধারার 'অক্রসরণ এবং যুক্তি 
বিচারকেই আমাদের ভিতিস্বপ্ধপ করিতে হইবে। তর্কযুক্তি 
আমাদিগকে যতদুর লইয়া যাইতে পাবে, ততদুর যাইতে হ্টবে। 
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তৎপরে যখন আর তর্কযুক্তি চলিবে না, তখন উহাই সেই 
সর্ববোচ্চি অবস্থ! লভের পথ আমাদিগকে দেখাইয়া! দিবে । অতএব 
যখন কেহ নিজেকে প্রত্যািষ্ট বলিয়! দাবি করে অথচ যুক্তিবিরন্ধ 
যাতা বলিতে থাকে, তাহার কথ! গুনিও ন। কেন? কারণ 
যে তিন অবস্থার কথা বল! হইয়াছে, যথা-পশুপক্ষীতে দৃষ্ট 
সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্ববক জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা, উহারা 
একই মনের অবস্থাবিশেষ। একভন লোকের তিনটি মন থাকিতে 
পারে না--সেই এক মনই অপর ভাবে পরিণত হয়। সহজাত- 
জ্ঞান বিচার-পূর্ধক-জ্ঞানে ও বিচারপূর্ববক-জ্ঞান জ্ঞানাতীত- 
অবস্থায় পরিণত হয়; সুতরাং এই কয়েক অবস্থার মধ্যে এক 
অবস্থা অপর অবস্থার বিরোধী নহে। অতএব যখন কাহারও 
নিকট অসম্বদ্ধ প্রলাপতুল্য এবং যুক্তি ও সহজজ্ঞানবিরুদ্ধ কথাবার্তী 
শুনিতে পাও, তখন নির্ভীক অন্তরে উহা! প্রত্যাখ্যান করিও) 
কারণ, প্রকৃত প্রত্যাদেশ বিচাঁরজনিত জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার 
পূর্ণতামাত্র সাধন করে। পূর্বতন মহাপুরুষগণ যেমন বলিয়াছেন, 
“আমর! বিনাশ করিতে আসি নাই, সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি*-- 
এইরূপ প্রত্যাদেশও বিচার-জনিত জ্ঞানের-পূর্ণতাসাধক | বিচার- 
জনিত-জ্ঞানের সহিত উহার সম্পূর্ণ সমন্বয় আছে, আর যখনই 
উহা! যুক্তির বিরোধী হইবে, তখনই জানিবে, উহ! বথার্থ 
প্রত্যাদেশ নহে। 

ঠিক বৈজ্ঞানিক উঞ্জায়ে সমাধি-অবস্থা লাতের জন্চই পূর্বব- 
কথিত সমুদয় যোগাঙ্গগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে । আরও এটি বুঝা 
বিশেষ 'আবস্তক যে, এই অভিস্ত্রীয জ্ঞানলাভের শক্তি প্রাচীন 
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মহাপুরুষগণের ন্যায় প্রত্যেক মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ । তাহার! 
আমাদিগঞ্লহইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ প্রকৃতির জীববিশেষ ছিলেন না, 
তাহার তোমার আমার মতই মানুষ ছিলেন। অবশ্য তীহারা 
খুব উচ্চাজের যোগী ছিলেন এবং পূর্বোক্ত জ্ঞানাতীত অবস্থা 
লাভ করিয়াছিলেন। তবে চেষ্টা করিলে তুমি আমিও উ€া 
লাভ করিতে পাধি। তাহারা বে কোন বিশেষ-প্রকার অদ্ভুত 
লোক ছিলেন, তাহা নহে ।--এক ব্যক্তি এ 'অবস্থ৷ লাভ করিয়াছেন, 
উহা! হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অবস্থা 
লাভ কল! সম্ভব। ইহা যে শুধু সম্ভব, তাহা নহে, সকলেই 
কালে এই অবস্থা লাভ কবিবেই করিবে--আনব এই অবস্থা 
লাঁভ কনাই ধর্ম। কেবল গুত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারাই. গ্রকৃত শিক্ষা 
লা হয়। আমরা সারা জীবন তর্কবিচার করিতে পারি, কিস্ত 
নিজে প্রত্াক্ষ অন্্তব না করিলে সত্যেন কণামান্ও বুঝিতে 
পাবিব ন!। বয়েকখানি পুস্তক পড়াই তুমি কোন ব্যক্তিকে 
অস্ত্রচিকিৎসক করিয়া ভুলিবাব আঁশ। কবিতে পাব না। 
কেবল একখানি মানচিত্র দেখাইলে কি আমার দেশ দেখিবাব 
কৌতুহল চরিতার্থ হইবে? নিজে তথায় গিয়া সেই দেশ প্রত্যক্ষ 
করিলে তবে আমার কৌতুহল মিটিবে। মানচিত্র কেবল 
দেশটির আরও অধিক জ্ঞান লান্তের ভন্য আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে 
পারে। ইহা ব্যতীত উহার আন কোন মুল্য নাই। কেবল 
পুস্তকের উপৰ নির্ভর কৰিলে, মনুষার্নকে ফেবল অবনতির 
দিকে লইয়া! যায়। ঈশ্বরীয় জ্ঞান কেবল এই পুস্তকে বা এ শান্তর 


আঁধঙ্ বলা অপেক্ষা ঘোর নাস্তিকতা আর কি হইতে "পাকে? 
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, মানুষ ভগবানকে অনন্ত বলে, আবার এক ক্ষুদ্র গ্রশ্থেরে ভিতর 
তাহাকে আবদ্ধ ক্লুরিতে চায়! কি আম্পদ্ধা! পু'থিতে বিশ্বাস 
করে নাই বলিয়া, “একখানি গ্রস্থেব ভিতরে সমুদয় ঈশ্বরীয় জান 
আবন্ধ,-ইহী বিশ্বান করিতে প্ররস্থত হয় নাই বলিয়া জক্ষলক্ষ 
লোক হত হইয়াছে। অবশ্ত সে হত্যা্দির যুগ আর এখন নাই, 
কিন্ত জগৎ এখনও এই গ্রন্থবিশ্বাসে ভয়ানক জড়িত। 

ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞানাতীতি অবস্থা লাভ করিতে 
হইলে আমি তোমাঁদিগকে রাজযোগ বিষয়ে যে সকল উপদেশ 
দিতেছি, তাঁহার প্রত্যেক সাঁধনটিব ভিতর দিয়া "যাইতে হইবে। 
পূর্ব বন্তৃতায় প্রত্যাহাব ও ধারণা সন্ধে বহ! হইয়াছে, এক্ষণে 
ধ্যানের বিষণ্ন আলোচনা করিব। দেহের অন্থুবর্তী অথবা 
বাহিব্লের কোন প্রদেশে মনকে কিছুক্ষণ স্থির রাঁখিবার চেষ্টা পুনঃ 
পুনঃ করিতে থাঁকিলে উহার এ দিকে অবিচ্ছেদ গতিতে 
প্রবাহিত হইবার শক্তি লাভ হইবে। এই অবস্থার নাম ধ্যান। 
যখন ধ্যানশক্তি এতদুব উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় যে, অন্থভৃতির 
বহির্ভগটি পরিত্যক্ত হইচা কেবল উহার অন্তর্ভাগটির অর্থাৎ 
অর্থের দিকেই মন সম্পূর্ণরূপে গমন কবে, তখন দেই অবস্থার, 
নাম সমাধি । (ধারণ!, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে একত্রে 
লইলে, তাঁহাকে সংযম বলে অর্থাৎ (১) যদি কেহ কোন বস্তর উপর 
মনকে একাণ্র কবিতে পারে, (২) পবে দীর্ঘকাল ধরিয়! এ বস্তর 
উপব একাগ্রতাগ্রবাহ চালুইতে পারে, (৩) অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত 
একাগ্রতা দ্বারা, যে আভ্যন্তরীণ কারণ হইতে এ বাহ বন্তর 
অনুভূতি উৎপন্ধ হইয়াছে, কেবল তাহার উপর মনকে ধরিয়া 
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রাখিতে পারে, তবে সমুদ্রয়ই এইরূপ শক্তিসম্পন্ন মনের বশীভূত 
হইয়া বায়। 

যত প্রকার অবস্থা আছে, তন্মধ্যে এই ধ্যানাবস্থাই জীবের 
সর্বোচ্চ অবস্থা । যতদিন বাসন। থাকে, ততদিন যথার্থ সুখ 
আসিতে পারে না, কেবল যখন কোন ব্যক্তি সমুদয় বস্ত এই 
ধ্যানাবস্থ। হইতে অর্থাৎ সাক্ষিভাবে পর্যালোচনা করিতে পারেন, 
তখনই তাহার প্রকৃত সুখলাভ হয়। ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দিয়ের 
উপর নির্ভর করে। মাহ্থষের নুখ-বুদ্ধিতে, আর দেবমানব 
আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাঁভ করেন। বিনি এইরূপ ধ্যানাবস্থা 
প্রাপ্ত হইরাছেন, তাহার নিকট জগৎ যথার্থই অতি শুন্দররূপে 
গ্রতীয়মান হয়। যাহার বাসনা নাই, যিনি সর্ধবিষয়ে নিপু, 
তাহার নিকট প্রকৃতির এই বিভিন্ন পরিবর্তন কেবল এক মহ]- 
সৌন্দর্ধ্য ও মহান্ভাবের ছবিমাত্র | 

ধ্যানে এই তত্বগুলি জানা আবশ্তক। মনে কর আমি একুটি 
শব্ধ শুনিলীন। প্রথমে বাহির হইতে একটি কম্পন আপিল, 
তৎপরে শ্নায়বীরন গতি -উহা! মনেতে এ কম্পনটিকে লইয়৷ গেল, 
পরে নন হইতে আবার এক প্রতিক্রিয়া হইল, উহার সঙ্গেসজেই 
আমাদের বাহ্বস্তর "জ্ঞান উদয় হইল। এই বাহ্য বস্তটিই আকাশীয় 
কম্পন হইতে মানসিক প্রতিক্রি্া পর্যন্ত ভিন্ন ভিগ্ন পরিবর্তন- . 
গুলির কারণ। যোগশান্ত্রে এই তিনটিকে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান 
বলে।' শরীরবিধান শান্তের ভাষায় « এীগুলিকে আঁকাশীয় 
কম্পন, সাবু ও মস্তিফমধ্যস্থ গতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া এইরূপ 
খ্গ্যা দেওয়া যার । এই তিনটি প্রক্রিয়া! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, হইলেও 
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এখন এমনভাবে মিশ্রিত হুইয়৷ পড়িয়াছে যে, উহাদের প্রতেদ 
আর বুঝা খর না। আমরা বাস্তবিক এক্ষণে এ তিনটির 
কোনটিকেই অনুভব করিতে পারি না, কেবল উহ্ছাদের সম্মিলনের 
ফলম্বরূপ বাহা বস্তরমাত্র অনুভ্ব করি। প্রত্যেক অন্ুভবক্রিয়াতেই 
এই তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে, আমরা উহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে 
পারিব না কেন? 

প্রথমোক্ত যোগা্গগুলির অভ্যাসের দ্বারা যখন মন দৃঢ় ও 
ধত হয় ও নুক্তর অনুভবের শক্তি লাভ করে, তখন উহাকে 
ধ্যানে নিযুক্ত করা কর্তব্য । প্রথমতঃ স্ৃল বস্ত, লইয়া! ধ্যান করা 
আবশ্তক। পরে ক্রমশঃ হুলক্াৎ হুক্মতর ধানে অধিকার হইবে, 
পরিশেষে আমর! বিষয়শৃন্য অর্থাৎ নির্ব্িকল্প ধ্যানে কৃতকার্য 
হইব। মণকে প্রথমে অনুভূতির বাহকাবণ অর্থাৎ বিষয়, পরে 
ন্নাযুম গুলমধ্যস্থ গতি, তৎপবে নিজেন প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনুভব 
করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। যখন কেবল অনুভূতির 
বাহ উপকরণ, অর্থাৎ বিষয়সমূহকে পৃথকৃন্ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া 
যাইবে, তখন সমুদয় সুক্মা-ভৌতিক পদার্থ, সমুদয় হুক্-শরীর 'ও 
সক্-বূপ জানিবার ক্ষমতা হইবে । যখন আভ্যন্তরীণ গতিগুপিকে 
অন্য সমুদয় বিষয় হইতে পৃথক করিয়া জানা যাইবে, তখন 
মানসিক বৃত্তি প্রবাহগুলিকে-_আপনার মধ্যেই হউক বা অপরের 
মধ্যেই হউক-_জানিতে পার! যাইবে; এমন কি উহারা 
ভৌতিক শক্তিরপে খুরিণত হইবার পূর্বে উহ্বার্দিগকে পরিজ্ঞাত 
হওয়া ঘাইবে এবং যখন কেবল মানসিক প্রতিক্রিয়াখুলিকে 
জানিতে পার! যাইবে, তখন যোগী সর্ব পদার্থের ভ্তান লাত 
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করিতে পারিবেন, কারণ, যত কিছু বসন্ত আমাদের প্রত্ক্ষ 
হয়। এমন কি সমুদয় চিত্তবৃত্তি পধ্যস্ত .এই মানসিক 
গ্রতিক্রিয়ার ফল। এরূপ অবস্থালাভ হইলে, তিনি নিজ মনের 
যেন ভিত্তি পধ্যস্তও অনুভব করিবেন এবং মন তখন তাহার 
সম্পূর্ণ বশে আগিবে; যোগীব নিকট তখন ' নানাপ্রকার 
অলৌকিক শক্তি আসিবে । কিন্তু যদি তিনি এই সকল শক্তিলাঁভে 
প্রলোভিত হইয়! পড়েন, তবে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ 
অবরদ্ধ হুইন্জা যাঁয়। ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হওয়ার এতই 
'অনর্থ! কিন্ধ যদি তিনি এই সকল অলৌকিক-শক্তি পধাস্ত 
ত্যাগ করিতে পারেন, তবে তিনি মন-রূপ-সমুদ্র-মধ্যস্থ সমুদয় 
বৃত্তিপ্রবাহকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করা-দ্প যোগের চরম লক্ষ্যে 
উপনীত হইতে পারিবেন। তখনই, মনের নানাপ্রকাব বিক্ষেগ ও 
দৈহিক নানাবিধ গতি দ্বাবা বিচলিত না হইয়া, আত্মার মহিম! 
নিজ পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে । তখন যোগী জ্ঞান্ঘন, 
অবিনাণী ও সর্মব্যাপিরপে নিজ স্বরূপের উপলব্ধি করিবেন, 
বুঝিবেন--তিনি অনাদিকাল হইতেই এক্ষপ রহিয়াছেন। 

এই সমাধিতে প্রত্যেক মন্ুষ্বের, এমন কি, প্রত্যেক প্রাণীর 
অধিকার আছে। জি নিয়তর ইতর জস্ত হইতে অতি উচ্চ' 
দেবত৷ পধ্যন্ত, কোন না কোন সময়ে সকলেই এই অবস্থা লাভ 
করিবে, আর যাহার যখন এই অবস্থ! লাভ হইবে, সে তখনই, 
কেবল তখনই, প্রকৃত ধর্ম লাভ কবিবে। তবে এক্ষণে আমরা 
যাহা করিতেছি, এগুলি কি? এগুলির সহায়ে জঁমর! এ 
অবস্ধীর দিকে ক্রমাগত অগ্রসব হইতেছি। এক্ষণে আমাদের 
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সহিত, যে ধন্ম না মানে, তাহার বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। 
কারণ, আমাদের “অতীন্দ্রির তন্ব সম্বন্ধীয় কোনরূপ গপ্রত্যক্ষান্থভূতি 
নাই । এই একাগ্রতা-সাধনের প্রয়োজন- প্রত্যক্ষান্ুভৃতি লাভ। 
এই সমাধি লাভ কবিবাঁর প্রতোক অঙ্গই বিশেষরূপে বিচারিত, 
নিয়মিত, শ্রেণীবদ্ধ ও বজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে সংবদ্ধ হইয়াছে। 
যদি ঠিক ঠিক সাধন হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই আমাদিগকে 
প্রকৃত লক্ষ্য স্থলে পহুছিরা দিবে । তখন সমুদয় তঃখ চলিয়া 
যাইবে, কর্মের বীজ দগ্ধ হইয়া যাইবে, আত্মাও অনন্তকালের 
জন্য মুক্ত হইয়! যাইবে । 1৮ * 
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যোগাগ্নি মানবের পাপ-পিঞ্জরকে দগ্ধ করে এবং তখন সত্বশুদ্ধি 
ও সাক্ষাৎ নির্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে জ্ঞান লাভ হয়। 
জ্ঞানও যোগীর মুক্তি-পথের সহায় । যাহাতে যোগ ও জ্ঞান 
উভয়ই বিরাঞ্নান, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। ধাহাবা 
প্রত্যহ একবাব, ছুইবাব, তিনবার অথব! সদ! সর্বদা মহাযোঁগ 
অভ্যাস বরেন, তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবে। যোগ 
ছুই প্রকার; যথা- অভাব ও মহাযোগ। যখন আপনাকে 
শূন্য ও সর্বপ্রকার গুণ বিরহিত রূপে চিন্তা কর! যার, তখন তাহাকে 
অভাবযোগ বলে। যন্দার আত্মাকে আনন্দপূর্ণ, পবির ও ব্রহ্ষেব 
সহিত অতিন্নরূপে চিন্তা করা হয়, তাহাকে মহাযোগ বলে। 
যোগী এই উভয় প্রকার যোগের দ্বারাই আত্ম-সাক্ষাৎকার করেন। 
আমরা অন্তান্ ও যে সমস্ত যোগের কথা শাস্ত্রে পাঠ কবি বা শুনিতে] 
পাই, সে সমস্ত যোগ এই ব্র্ষযোগের- যে ব্রহ্মযোগে যোগী 
আপনাকে ও সমুদয় জগতকে সাক্ষাৎ ভগবত্ম্বরূপে অবলোকন 
করেন, । তাহার, এক কলার সমানও হইতে পারে না। ইহাই | 
সমুদয় যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

রাজযোগের এই কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে। 
বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। 
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উহাদের মধ্যে যম বলিতে অহিংসা, সত্য, অন্তেষ্গ, ব্রহ্গমচধ্য ও 
অপরিগ্রহকে বুঝায় 1 এই যম দ্বার| চিত্ত শুদ্ধি লাভ হয়। কায, 
মন ও বাক্য দ্বারা সদাসর্ববদা সর্বপ্রাণীর হিংসা না করা বা 
ক্লেশোৎপাদন না করাকে অহিংসা বলে। অহিংসা অপেক্ষ| 
শ্রে্ঠতর ধর্ম আর নাই। জীবের প্রতি এই অহিংসাভাব 
অবলম্বন করা অপেক্ষা মানুষেব উচ্চতর স্থখ আর নাই। সত্য 
হইতে সমুদয় লাভ হন, সত্যে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত । যথার্থ 
কথনকেই সত্য বলে। চৌধ্য বা বলপূর্ধক অপ্রের বস্তু গ্রহণ 
না৷ কবার নাম অস্তেয়। কায়মনোবাক্যে সর্ধদ1| ঠহাঁকল অবস্থায় 
মৈথুনরাহিত্যেব নামই ত্রহ্ষচধ্া। অতি কষ্টের সদয়ও কোন 
ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ না কথাকে অপবিগ্রহ 
বলে। অপরিগ্রহ সাধনের উদ্দেশ্তা এই,--কাহারও নিকট কিছু 
লইলে হৃদয় অপবিত্র হইয়! যাক, গ্রহীতা হীন হইয়া যান, তিনি 
নিজের স্বাধীনতা! বিস্বত হন এবং বদ্ধ ও আসক্ত হইয়! পড়েন। 

তপঃ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-প্রণিধান-_এই কয়েক- 
টিকে নিয়ম বলে। নিয়ম শব্ধের অর্থ নিম্নমিত অভ্যান ও ব্রত 
পরিপালন। উপবাস বা অন্ঠবিধ উপায়ে দেহ সংঘমকে শারীরিক 
তপন্তা বলে। বেদপাঠ অথবা অন্ত কোন মন্ত্র উচ্চারণকে 
সত্বশুদ্ধিকর শ্বাধ্যায় বলে। মন্ত্রজপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম 
আছে, বাচিক, উপাংশু ও মানস। বাচিক অপেক্ষা উপাংশু 
জপ শ্রে্ এবং তাহা হইতে মানস জপ শ্রেঠ্। যে জপ, এত 
উচ্চস্বরে করা হয় যে, সকলেই শুনিতে পায়, তাহাকে বাঁচিক 
বলে। যেজপে কেবল ওঠে স্পন্দন মাত্র হয়, কিন্তু নিকটবর্তী 
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ব্যক্তি কোন শব্ধ শুনিতে পায় না, তাহাকে উপাংশু বলে। 
যাহাতে কোন শব্ধ উচ্চারণ হয় না, কেবল মনে মনে জপ করা 
হয় ও তৎসহ সেই মন্ত্রের অর্থ ম্মরণ করা হয়, তাঁহাকে মানসিক 
জপ বলে। উহাই সর্ধাপেক্ষা শ্রেঠ। খধিগণ বলিয়াছেন, 
শৌচ দ্বিবিধ,__-বাহ ও আন্যন্তর | মৃত্তিকা, জল অথবা অন্তান্ 
দ্রব্য বার! যে শবীর শুদ্ধ কর! হয়, তাঁহাকে ঝাহা শোচ বলে, যথা 
ম্ানাদি। সত্য ও অভন্যান্ত ধর্মাদি দ্বারা মনের শুদ্ধিকে 
আতান্তর শৌচ বলে। বাহা ও আভ্যন্তর শুদ্ধি উভয়ই আবশ্তক। 
কেবল ভিতরে; শুচি থাকিয়া বাহিবে অশুচি থাকিলে শৌচ 
সম্পূর্ণ হইল না। যখন উত্তয় প্রকার শৌচ কাধ্যে পারণত করা 
সম্ভব না হয়, তখন কেবল আভ্যন্তব শোৌচ অবলম্বনই শ্রেয়ন্কর | 
কিন্ত এই উভয় প্রকার শৌচ না! থাকিলে কেহই যোগী হইতে 
পাবেন না। ঈশ্বর স্তুতি, ম্মবণ ও পৃজারূপ ভক্তির নাম ঈশ্বব 
প্রণিধান। 

যম ও নিয়ম সন্বদ্ধে বলা হইল। ৩ৎপরে আসন। আসন 
সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বক্ষস্থল, গ্রীবা ও 
মন্তক সমান বাখিয়। শরীরটিকে বেশ ত্বচ্ছনাভাবে রাখিতে 
হইবে। এক্সণে প্রাণায়ামের বিষষ কথিত হইবে। প্রাণের 
অর্থ নিজ শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবনীশক্তি, ও আয়াম অর্থে 
উহার সংঘম। প্রাণায়াম তিন প্রকার; অধম, মধ্যম 'ও 
উত্তম । উহা আবার তিন ভাগে বিভুত্ত যথা, পৃবক, কুস্তক 
ও রেচক। যে প্রাণায়ামে ১২ সেকেও্ড কাল বায়ু পূরণ কর! 
স্বায়,। তাহাকে অধম প্রাায়াম বলে। ২৪ সেকেগু.কাল বাহু 

১১৬ 


সংক্ষেপে রাজযোগ 


পুরণ কবিলে মধ্যম গ্রাণাপনাম ও ৩৬ সেকেও্ড কাল বায়ু পুবণ 
কবিলে তাহাকে উত্তম প্রীণারাম বলে। অধম প্রাণায়ামে ঘর্ম, 
মধ্যম প্রাণায়ামে কম্পন এবং উত্তম প্রাণায়ামে আসন হইতে 
উত্থান হয়। গায়ত্রী বেদের পবিভ্রতম মন্ত্র। উহার অর্থ, 
“আমরা এই জগতের প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় তেজঃ 
ধ্যান করি, তিনি আমাদেন বুদ্ধিতে জ্ঞান বিকাশ করিয়া দিন।” 
এই মন্ত্রেরে আদিতে ও অন্তে প্রণব সংযুক্ত আছে। একটু 
প্রাণায়ামেব সময় তিনটি গায়ত্রী মনে মনে উচ্চারণ করিতে 
হয়। প্রত্যেক শান্ত্রেই প্রাণায়াম তিন ভাগে*বিভক্ত বলিয়! 
কথিত আছে-যগা বেচক, বাহিবে শ্বাপত্যাগ ; পৃবক, শ্বাসগ্রহণ 
ও কুস্তক, স্থিতি -ভিতরে ধারণ করা। অনুভবশক্তিযুক্ত 
ইন্ছ্িরগণ ক্রমাগত বহিম্ম্ঘীন হইয়া কাধ্য কবিতেছে ও বাহিরের 
বস্বব সংস্পর্শে আসিতেছে। এগুলিকে আমাদের নিজের 
অধীনে আনয়ন করাকে প্রত্যাহার বলে। আপনাব দ্দিকে 
সংগ্রহ বা আহরণ কবা,, ইহাই প্রভ্াাহার শঙ্দের প্রকৃত অর্থ। 
হৃং-পন্মে। মস্তকেব ঠিক নধ্যদেশে বা দেহের অগ্ঠ স্থানে 
মনকে ধারণ করাব নাম ধাবণ|।। মনকে এক স্থানে সংলগ্ন 
করিগ্না, সেই একমাত্র স্থানটিকে অবলম্বনম্বরূপ গ্রহণ করিরা, 
কতকগুলি বৃত্তিপ্রবাহ উত্থাপিত কব! হইল; অন্তবিধ বৃত্তিপ্রবাহ 
উঠিয়৷ যাহাতে এ্গুলিকে নষ্ট না! করিতে পাবে তাহার চেষ্টা 
করিতে কত্তে প্রথঙ্জাক্ত বৃত্তিপ্রবাহগুপণিই ক্রমে প্রবলাকার 
ধারণ করিল এবং শেষোক্তগুলিই কমির় কমিয়া শেষে একেবাঁবে 


চলিয়া গেল') অবশেষে এই বহুবৃত্তিরও নাশ হইয়া একটি 
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বৃত্তিমাত্র অবশিষ্ট রহিল; ইহাকে ধ্যান বলে। যখন এই 
অবলম্বনেরও কিছু প্রয়োজন থাকে না, সমুদয় মনটিই যখন 
একটি তরজরপে পরিণত হয়, মনের এই এককপতার নাম 
সমাধি। তখন কোন বিশ্ষে গুদেশ অথবা চক্রবিশেষকে 
অবলম্বন করিয়া ধ্যান-প্রবাহ উত্াপিত হয় না, কেবল ধ্যেয় 
বস্তর ভাবমাত্র অবশিষ্ট থাকে । যদি মনকে কোন স্থানে ১২ 
সেকেগ্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি ধারণা হইবে ; 
এই ধারণ। ছাদশ গুণির্ হইলে একটি ধ্যান এবং এই ধ্যান 
দবাদখ গুণ হইলে এক সমাধি হইবে। 

যেখানে অগ্নি বা জল হইতে কোন বিপদাশংক! আছে 
এমন স্থানে, শুক্পত্রাকীর্ণ ভূমিতে, বন্থজন্সমাকুল স্থলে, চতুষ্পথে, 
অতিশয় কোলাহলপূর্ণ স্থানে, অত্যন্ত ভয়জনক স্থানে, 
বল্সীকন্ত,পসমীপে, অথবা ছুর্জনাক্রান্ত স্থানে যোগ সাধন কর! 
উচিত নয় । এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে খাটে। 
যখন শরীর অতিশধ অলস বা অন্ুস্থ বোঁধ হয়, অথবা মন 
যখন 'অতিশয় ছুঃথপূর্ণ থাকে, তখন সাধন করিবে না । অতি 
সুগুগ্ড ও নির্জন স্থানে, যেখানে লোকে তোমাকে বিরক্ত 
করিতে না আঁইসে, এমন স্থানে গিয়৷ সাধন কর। অগুচি 
গ্বানে বসিয়া সাধন করিও না। বরং সুন্দর দৃহ্যুক্ত স্থানে 
অথবা তোমার নিজগৃহস্থিত একটি সুন্দর ঘরে বসিয়া সাধন, 
করিবে । লাধনে প্রবৃত্ত হইবাব পূর্ব্বে %সমুদয় প্রাচীন যোগিগণ, 
তোমার নিজ গুর ও ভগবানকে নমস্কার করিয়া! সাধনে প্রবৃত্ত 
$ইবে। 
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ধ্যানের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে 
কতকগুলি ধ্যানের প্রণালী বণিত হইতেছে। ঠিক সরলভাবে 
উপবেশন করিয়! নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি কর। দেখিবে, এই 
নাসিকাগ্রে দৃষ্টি মনঃস্থৈধ্যের বিশেষ সহায়ক । চাক্ষুষ ন্নাযুদ্বয়ের 
বশীকরণ দ্বার! প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভৃমিকেও অনেকট! আয়ত্তাধীনে 
আনা যায়, স্থতরাং উহ! দ্বার! ইচ্ছাশক্তিও আমাদের অনেকটা 
বশীভূত হইয়া পড়ে। এইবার কয়েকপ্রকার ধ্যানের কথা বলা 
যাইতেছে । চিন্তা কর, মস্তক হইতে কিঞ্চিং উর্ধে একটি 
পল্ম বহিয়াছে, ধর্ম উহার মূল দেশ, জ্ঞান উহ্থার মুণালম্বরূপ, 
যোগীব অষ্টসিদ্ধি এ পল্সেব অ্টদলম্ববপ আর' বৈরাগ্য উহার 
অন্যন্তরস্থ কণিকা। যে যোগী অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত হইলেও 
উহাদ্দিগকে পরিত্যাগ করিতে পাবেন, তিনিই মুক্তিলাত 
কবেন। এই কাবণেই অষ্টসিদ্ধিকে বহির্দেশবর্তী অষ্টদলন্ূপে 
এবং অভ্যন্তরন্থ কণিকাকে পর-€বরাগ্য অর্থাৎ “অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত 
হইলে তাঁহাতেও বৈবাগ্য/-রূপে বর্ণনা করা হইল। এই পক্নের 
অভ্যন্তবে_ হিবগ্রয়, সর্ধবশক্তিমান্, অন্পশ্য, ওক্কারবাচ্য, অব্যক্ত, 
কিরণসমুছ পরিব্যাপ্ত--পবম জ্যোতির চিস্তা কর-_ তাহাকে 
ধান কর। আর একপ্রকার ধ্যানের বিষয় কথিত হইতেছে । 
চিন্তা কব, হোমার হৃদয়ে ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে-_ 
আব ত্র আকাশের মধ্যে একটি অগ্নিশিখাবং জ্যোতি: 
উদ্ভাসিত হইতেছে--ী জ্যোতিঃ-শিখাকে নিজ আত্মারূপে 
চিন্তা কর, "আবার এ জ্যোতির অভ্যন্তরে "নার এক জ্যোতির্ময় 
আকাশের চিন্তা কর; উহা! তোমার আত্মার আত্মা 
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পরমাতুত্বরূপ ঈশ্বর । হৃদয়ে উহীকে ধ্যান কর। ত্রঙ্থা্ধ্য, 
অহিংস! অর্থাৎ সকলকে এমন কি, মহাশক্রকেও ক্ষম! করা,_ সত্য, 
আন্তিক্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রত-স্বূপ। এই সমুদয় গুলিতে 
ঘদি তুমি চ্দ্ধি হইতে না পার, তাহ] হইলেও দুঃখিত বা ভীত 
হইও না । চেষ্টা কর, ধীরে ধীবে সবই আমিবে। বিষয্লাভিলাষ, 
তয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক যিনি ভগগবানেব শরণাগত ও 
তন্ময় হইয়াছেন, যাহার হাদয় পবিত্র হইয়। গিয়াছে, তিনি 
তগবানের নিকট যাহ! কিছু বাঞ্ছ। করেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ 
তাহা পুরণ করিয়া দেন। অতএব তাহাকে জ্ঞান, ভক্তি, অথবা 
বৈবাগ্যযঘোগে উপাসনা কর। 

“ঘিনি কাহারও হিংসা করেন না, যিনি সকলেব মিত্র, 
যিনি সকলের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যাহার অহঙ্কার বিগত 
হইয়াছে, যিনি সদাই সন্তষ্ট, যিনি সর্বদা যোগযুক্ত যতাম্সা ও 
দুঢ়-নিশ্চয়। যাহার মন ও বুদ্ধি আমার প্রতি অপিত হইয়াছে, 
তিনিই আমাব প্রিয় ভক্। ' ষাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় 
ন, যিনি লোৌকসমুহ হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি অতিরিক্ত 
হর্য, দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই 
আমার প্রিয়। ধিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, যিনি শুচি, 
দক্ষ, স্ুখছুঃখে উদাসীন, বাহার দুঃখ বিগত হইয়াছে, ধিনি নিন্দা ও 
স্বৃতিতে তুল্যভাবাপন্ন, মৌনী, যাহা কিছু পান তাহাতেই সহ, গৃহশৃন্, 
ধাহার নির্দিষ্ট কোন গৃহ নাই, সমুদয় জগৎ, ধাছার গৃহ, যাহার বুদ্ধি 
স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই যোগী হইনে পারেন ।”% (গীতা, ১২।১৩-১৯) 
প্র ক ক . 
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নারদ নামে এক উচ্চাবস্থাপন্ন দেখবি ছিলেন। যেমল 
মানুষের মধ্যে খধি অর্থাৎ মহামহা যোগী থাকেন, সেইবপ 
দেবতাদের মধ্যেও বড়বড় যোগী আছেন। নারদও সেইরূপ 
একজন মহাযোগী ছিলেন। তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইতেন। একদিন তিনি বন-মধ্য দিয়া) গমন কালে 
দেখিলেন, একজন লোক ধ্যান করিতেছেন। তিনি এত 
ধ্যান করিতেছেন, এতদিন একাসনে উপবিষ্ট আছেন যে তাহার 
চতুর্দিকে বলীক-ম্তপ হইয়া পড়িয়ছে। তিনি নারদকে 
বলিলেন, “প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন*? নারদ উত্তব 
করিলেন, "আমি বৈনুগ্ঠে যাইতেছি।» তখন 'ভিনি বলিলেন, 
"ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ভিনি আমাকে কবে কৃপা 
করিবেন_আমি ববে মুক্তিলাভ কবিব।” আরও কিছুদূব 
যাইতে যাইতে নারদ আন একটি লোককে দেখিলেন। সে 
ব্যক্তি লম্ফ-বল্ষ নৃত্য-গীভাঁদি করিতেছিল। সেও নারদকে এ 
প্রশ্ন করিল। সেই ব্যক্তির স্বর, বাগভঙ্গী প্রভৃতি সুদয়ই 
বিকৃততাঁবাপন্ন । নাহ্দ তাহাকেও পূর্বের মত উত্তর দিণেন। 
সে বলিল, “ভগবানকে জিজ্ঞাসা কবিবেন, আমি কবে মুক্ত 
হইব।' পরে নারদ সেই পথে পুনবায় ফিবিরা যাইবার সময় 
সেই ধ্যানস্থ বল্মীক-স্ত,প-মধ্যস্থ যোগীকে দেখিতে পাইলেন। 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবর্ষে, আপনি আমার কথ! কি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন্ত ? নারদ বলিলেন, 'হ। আমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম।” তখন যোগী তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, "তিনি কি 
বলিলেন?” নারদ উত্তর দিলেন, “ভগবান বলিলেন--মামাকে 
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পাইতে হইলে, তোমার আর চার জম্ম লাগিবে।” তখন সেই 
যোগী অতিশয় বিলাপ করিয়! বলিতে লাগিলেন, আমি এত 
ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুর্দিকে বল্সীক-স্ত,প হইয়া গিয়াছে, 
আমার এখনও চারি জন্ম অবশিই আছে! নারদ তখন অপর 
ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“আমার কথা কি ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?” 
নারদ বলিলেন, “হাঃ ভগবান বলিলেন, এই তোমার সম্মুখে 
তিন্তিড়ী বৃক্ষ রহিয়াছে, ইহার যতগুলি পত্র আছে,, তোমাকে 
ততবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে ।, এই কথা শুনিয়া সে 
আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, আমি এত অল্প সময়ের 
মধ্যে মুক্তিলাভ করিব! তখন এক টৈববাণী হইল, “বৎস, 
তুমি এই মুহূর্তে মুক্তিলাভ করিবে ।” সে ব্যক্তি এইরূপ 
অধ্যবসায় সম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাহার এ পুবস্কার লাভ হইল। 
সে ব্যক্তি এত জন্ম সাধন করিতে প্রস্তুত ছিল। কিছুতেই 
তাহাকে নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। কিন্ত এ প্রথমোক্ত 
ব্যক্তি চাবি জন্মকেই বড় বেশী মনে করিয়াছিল। সে বাক্তি 
মুক্তির জন্য শত শত যুগ অপেক্ষা কবিতে প্রস্তুত ছিগ, তাহার 
তায় অধ্যবসান্সম্পন্ন হইলেই উচ্চতম ফললাত হইয়া! থাকে । ৯৯২৮০ 
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যোগন্থত্র ব্যাখ্যাৰ চেষ্টা করিবাঁব পূর্বে, যোগীদের সমগ্র 
ধর্মমত যে তিতির উপর স্থাপিত, আমি এমন একটি প্রশ্নের 
আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবুনদের 
সকলেবই এই বিষয়ে একমত বলিয়৷ বোধ হয়, আর ভৌতিক 
প্রকৃতির সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে ইহা একরপ প্রমাণিত 
হইয়া গিয়াছে যে আমরা আগাদের বর্তমান সবিশেষ ভাবের 
পশ্চাতে অবস্থিত এক নির্কিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ও 
ব্ক্তভাবন্বরূপ ; আবাব সেই নির্বিশেষভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইবার 
জন্য ক্রমাগত অগ্রমূর হুইতেছি। যদ্দি এইটুকু স্বীকার করা 
যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন এই, উক্ত নির্ববশেষ অবস্থা শ্রে্ঠতর, 
না বর্তমান অবস্থা? এমন লোকের অভাব নাই, ধাহাঁরা মনে 
করেন, এই ব্যক্ত অবস্থাই মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা । অনেক 
চিন্তাশীল মনীধীর মত, আমর! এক নির্ব্রশেষ সত্তার ব্যক্তভাব 
আর এই সবিশেষ * অবস্থা নির্বশেষ অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ। 
তাহারা মনে করেন, নির্বিশেষ সততার কোন গুণ থাকিতে 
পারে, না, সুতরাং উহা নিশ্টয়ই অচৈতগ্ক, জড়, প্রাণশন্ত | 
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এই হেতু তীহ্থার| বিবেচনা! করেন, ইহজীবনেই কেবল সুথতোগ 
সম্ভব, ন্ুুতরাং ইহজীবনের সুখেই আমাদের আশগক্ত হওয় 
উচিত। প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই জীবন-সমন্যার আব 
কি কি মীমাংসা আছে, সেই গুলির বিষয় আলোচনা কব! 
যাউক। এ সম্বন্ধে অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত এই যে, মৃতার পর 
মানুষ যাহা তাহাই থাকে, তবে তাহাব সমুদয় অশুভ চলিয়া 
যায়, তৎপরিবর্কে, কেবল যাহা কিছু *ভাল, তাহাই অনন্ত" 
কালের জন্য থাঁকির! যায়। প্রণালীবদ্ধ নৈম্ায়িক ভাষায় 
এই সত্যটি স্থাপন করিলে, উহা! এইরূপ গ্াড়ায় ঘে, মানুষে 
চরমগতি এই জগৎ--এই জগতেরই কিছু উচ্চাবন্থা-আ'ব 
উহার সমুদপ্ন অসংভাগ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাঁকে, 
তাহাকেই ম্বর্থ বলে। ইহাই পূর্বোক্ত মতাবপস্বীদিগের 
চরম লক্ষ্য । এই মতটি যে অতি অসম্তৰ ও অকিঞ্ৎকব, তাভা 
অতি সহজেই বুঝা যায়ঃ কারণ, তাহা হইতেই পারে ন]। 
ভাল নাই অথচ মন্দ আছে বা মন? নাই, ভাল আছে, এব্প 
হইতেই পারে না। কিছু মন্দ নাই, সব ভাল, এরূপ জগতে 
বাসের কল্পনাকে ভারতীয় নৈম্ামিকগণ আকাশকুম্থম বলিয়া 
বর্ণনা করেন। তাহার পর আর একটি মত বর্তমান অনেক 
সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শুন! যায়: তাহা এই যে, মানুষ 
ক্রমাগত উম্মতি করিবে, চরম লক্ষ্যে পহুছিবার চেষ্টা করিবে, 
কিন্ত কখন তথায় পহুছিতে পারিবে না। *এই মতও আপাততঃ 
শুনিতে অতি যুক্তিসঙ্গত বলিয়৷ বোধ হইলেও বাশুবিক অতিশয় 
অসঙ্গড়, কারণ, পরল রেখার কোন গতি হইতে পারে না। 
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সমুদয় গতিই বৃত্বাকারে হ্ইয়! থাকে। যদি তুমি একটি প্রস্তর 
লইয়া আকাশে "নিক্ষেপ কর, তৎপরে বদি তোমার জীবনপধ্যাপ্ড 
হয় ও প্ররস্তরটি কোন বাধা না পায়, তবে উহ ঠিক তোমার 
হস্তে ফিরিয়া আসিবে । যদি একটি সরল বেখাকে অনস্ত পথে 
প্রসারিত কর! হয়, তাহা হইলে উহা একটি বৃত্তরূপে পরিণত 
হইরা শেষ হইবে। অতএব মানুষের গতি সর্বদাই অনস্ত 
উন্নতিব দিকে, তাহার কোথাও শেব নাই, এই মত অসঙ্গত। 
অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি এক্ষণে এই পূর্ববোক্ত মত সম্বন্ধে 
ছুই একটি কথা বপ্িব। নীতি-শান্ত্ে বলে কাহাকেও দ্বণা 
করিও না-সকজকে ভালবাসিও। নীতিশাস্্রে এই সত্যটি 
পর্ববোক্ত মতদ্বার। এতিপন্ন হইয়া যায়। যেমন তাড়িত অথব। 
অন্ত কোন শক্ত সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে, সেই শক্তি-_ 
শক্তির আধার-যস্ত্র ( 07128170 ) ছইতে বহির্থত হইয়া ঘুরিয়া 
আবার সেই যন্ত্রে প্রত্যাবুত্ত হর, ইহাও ঠিক সেইনবূপ। প্রকৃতির 
সমুদয় শক্তি সন্বন্ধেই এই নিয়ম। সমুদয় শক্তিই ঘুরিয়া 
ফিরিয়া যে স্থান হইতে গিয়াছিল, সেই স্থানেই ফিরিয়া আসিবে। 
এই হেতু কাহাকেও ত্বণা করা উচিত নর, কারণ, এঁ শক্তি_-এ 
স্বণা_ যাহা তোমা হইতে বহির্গত হইম্বাছিল, তাহা কালে 
ভোঁমার নিকট ফিরিয়া আসিবে । যদি তুমি লোককে ভালবাস, 
তবে সেই ভালবাস! ঘুররিয়া ফিরি! তোমার নিকট ফিরিয়া 
আসিবে । এটি একেবারে অতি সতা যে, মাগ্ছষের অন্তঃকরণ 
হইতে যে ত্বপার বীজ নির্গত হয়, তাহ৷ ঘুরিয়া৷ ফিরিয়া! তাহার 
উপর, আপিয়া পুর্ণ বিক্রমে প্রভাব বিস্তার করিবে। 
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কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারে না । ভালবাস সম্বন্ধেও 
এরূপ । অনন্ত উন্নতি সন্বন্বীয় মত যে স্থাপন করা অসম্ভব, 
তাহা আরও অন্ঠান্ত ও প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনেক 
যুক্তি ঘর! প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে 
যে, ভৌতিক সমুদয় বস্তরই চরম গতি এক বিনাশ-- সুতরাং, 
“অনন্ত উন্নতির মত" কোন মতেই খাটিতে পারে না। আনর! 
এই যে নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিঃ আমাদের এই সব 
এত আশা, এত তয়, এত সুখ__ইহার পরিণাম কি? মৃত্যুই 
আমাদের সকলের চবম গতি। ইহা অপেক্ষা সুনিশ্চিত 
আর কিছুই হইতে পারে না। তবে এইরূপ সরল রেখায় গতি 
কোথায় রহিল? এই অনন্ত উন্নতি কোথায় থাকিল? খানিক 
দুব গিয়া আবার যেখান হইতে গণি আরম্ভ হইয়াছিল, 
মেই স্থানেই পুনঃ প্রত্যাবর্তন। নীহারিকা (76012) 
হইতে কেমন হ্ুর্ধ্য, চন্দ্র, তারা উৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় 
উহ্াতেই প্রত্যাবর্তন করিতেছে । এইরূপ সর্বত্রই চলিতেছে । 
উত্তিদ্গণ মৃত্তিকা হইতেই সাব গ্রহণ করিতেছে, আবার পচিরা 
গিয়া মাটিতেই মিশাইতেছে । যত কিছু আরুতিমাঁন্‌ বস্তু আছে, 
তাহ এই চতুর্দিকস্থ পরমাণুপুপ্র হইতেই উৎপন্ন হইয়! আবার সেই 
পরমাগুতেই মিশাইতেছে। 

একই নিয়ম যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে কাধ্য করিবে, তাহা 
হতেই 'পারে না। নিয়ম সর্বত্রই জমান । ইহা অপেক্ষা 
নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে না। যদি ইহ! একটি প্ররুতির 
নিম নয়, তাহা হইলে অন্তর্জগতে এ নিয়ম খাটিবে না 
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কেন? মন উহার উৎপত্তি স্থানে গিয়া লয় পাইবে। আমর! 
ইচ্ছা করি বা না করি, আমাদিগকে সেই আদিতে ফিরিয়া 
যাইতে হইবে। 'দী আদি কারণকে ঈশ্বর ব! অনন্তকাল বলে। 
আমর! ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, ঈশ্বরেতে পুনরায় বাঁইবই 
যাইব। এই ঈশ্বরকে যে নাম দিয়াই ভাঁকা হউক না কেন__- 
তাহাকে গড. বল, নির্ধিশেষসত্তা বল, আর প্রকৃতিই বল, অথবা 
আর যে কোন নামেই তাহাকে ডাক না কেন- উহা সেই একই 
পদার্থ। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি 
জীবস্তি। যং প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি,,-( তৈ: উঠ, ৩১) যীহা হইতে 
সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছ, ধাহাতে সমুদয় প্রাণী স্থিতি করিতেছে ও 
ধাহাতে আবার সকল ফিরিয়া যাইবে । ইহা অপেক্ষ। নিশ্চয় আর 
কিছুই হইতে পাবে না। প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে কাধ্য 
করিয়া থাকে । এক লোকে বে কাঁধ্য হইতেছে, অন্ত লক্ষ্য লক্ষ্য 
লোকেও সেই একই নিয়মে কাধ্য হুইবে। গ্রহসমূহে যাহা 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এই পৃথিবী, সমুদয় মনুষ্য ও 
সমুদয় নক্ষত্রেও সেই একই ব্যাপার চলিতেছে । বৃহৎ তরঙ্গ 
লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙের এক মহাসমহ্ি মাত্র । সমুদয় 
জগতের জীবন বলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবনের সমগ্লিমাত্র 
বুঝায়। আর এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুই 
জগতের মৃত্যু ৷ 

এক্ষণে এই প্রশ্ন উদয় হইতেছে যে, এই ভগবাঁনে 
প্রত্যাবর্তন উচ্টতর অবস্থা অথবা উহা! নিক্নতর অবস্থা? 
যোগমতাবগন্বী দার্শনিকগণ এ কথার উত্তরে দৃভাবে বলেন, 

১২৭ 


রাজধোগ 


হী, উহা উচ্চাবস্থা | তাহারা বলেন, "মান্গষের বর্তমান 
অবস্থা অবনত অবস্থা ।” জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহাতে 
বলে যে, মানুষ পূর্বে যে প্রকার ছিল, তদপেক্ষা উন্নত অবস্থা 
প্রাপ্ত হুইয়াছে। সকল ধর্মেই এই একপ্প তত্ব পাওয়া যায় 
যে, মানু; আদিতে শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল, সে তৎপরে ক্রমাগত 
নিয়ধিকে যাইতে থাকে, ক্রমশঃ এতদূর নীচে যার, যাহার 
নীচে আব সে যইতে পাবে না। পবে এমন ম্ময় আসিবেই 
আসিবে, যে সময়ে সে বৃত্তাকারে ঘুবিয়| উপরে গিয়! পুনরায় 
সেই পুর্ব স্থানে উপনীত হইবে। বুভ্তাকারে গতি মানুষের 
হইবেই হইবে! সে যতই নিক্নদিকে চলিয়া যাক না কেন, 
সে পরিশেষে এই উর্ধগতি পুনঃপ্রণ্ত হইতে ও পরিশেষে 
তাহাব আদি কারণ ভগবানে ফিরিয়া যাইবে। মানুষ প্রথমে 
ভগবান্‌ হইতে আইসে, মধ্যে সে মন্ুষ্যরূপে অবস্থিতি করে, 
পরিশেষে পুনরায় ভগবানে প্রত্যাবর্তন করে। ছৈতবাদের 
ভাষায় এই তন্বটি এঁ ভাবে বলা যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদের 
ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, মানুষ ভগবান, আবার 
' ফিরিয়া! তাহাতেই যায়। যদি আমাদের বর্তমান অবস্থাটিই 
উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহ| হইলে জগতে এত ছুঃখ কষ্ট, এত 
ভয়াবহ ব্যাপার দকল রহিয়াছে কেন? আর ইহার অস্তই বা 
হয় কেন? যদ্দি এইটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তবে ইহার শেষ 
হয় কেন? যেটি বিকৃত ও অবনত হয়ঃ সেটি কখন সর্বোচ্চ 
অবস্থা হইতে পারে না। এই জগৎ এত টৈশাচিক-ভাবাপন্ন-_ 
প্রাণের _অতৃপ্তিকর কেন? ইহার পক্ষে জোর এই পধ্যন্ত বসা 
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বাইতে পারে যে, ইহার মধ্য দিয়া আমরা একটি উচ্চতর পথে 
যাইতেছি। আমর! নবজীবন লাভ করিব বলিম্াই এই 
অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইতেছে । ভূমিতে 
বীজ পুতিয়৷ দাও, উহ! বিশ্লিষ্ট হইয়া কিছুকাল পরে একেবারে 
মাটীর সহিত মিশিয়। বাইবে, আবার সেই বিশ্লিষ্ট অবস্থ! 
হইতে মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। এ মহৎ বৃক্ষ হইবার জন্য 
প্রত্যেক বীন্কেই পচিতে হইবে, এইরূপ ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে 
হইলে প্রত্যেক আত্মাকেই অবনতিব অবস্তাব ভিতর দিয়া 
যাইতে হইবে। ইহা! হইতেই এইটি বেশ প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, 'আমরা যত শীপ্ব এই “মানবসসংজ্ঞক অবস্থাবিশেষকে 
'তিক্রম কবিয়া তদপেক্ষা উচ্চাবস্থায় বাই, আমাদের ততই 
মঙ্গল। তবেকি আত্মহত্যা! করিয়া আমর! এ 'অবস্থ! অতিক্রম 
করিব? কখনই নহে । উগ্গতে বরং হিতে বিপরীত হুইবে। 
শরীরকে অর্ক পীড়া দেওয়া, অথবা জগৎকে 'অনর্থক 
গালাগালি দেওয়া, এই সংসান তবণের উপায় নহে। 
আমাদিগকে এই নৈর়াহ্যের পঙ্কষিল হদের মধ্য দিয়া যাইতে 
হইবে; আব যত শীদ্বর যাইতে পাবি ততই মঙ্গল। কিন্ত 
এটি যেন সর্বদা স্মরণ থাকে যে, আমাদের এই বর্তমান অবস্থ। 
সর্বোচ্চ অবস্থা নহে। 

ইহার মধ্যে এইটুকু বোঝা বাস্তবিক কঠিন যে, বে 
নির্বিশেষ অবস্থাকে সর্বোচ্চ 'অবস্থা বলা হয়, তাহা অনেকে 
যেরূপ আশঙ্কা করেন, প্রন্তর অথবা অগ্ধ-জন্ত-অর্ধ-বৃক্ষবৎ 
জীববিশেষের ভ্তায় নছে। এইরূপ ভাবিলেই মহা বিপদ। 
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যাহারা এইরূপ ভাবেন, তাহার। মনে করেন, জগতে যত অন্তিত্ 
আছে, তাহা ছুই ভাগে বিভক্ত--এক প্রকার প্রস্তরাদির 
স্তায় জড় ও অপর প্রকার চিন্তাবিশিষ্ট । কিন্তু তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করি, তীহারা যে সমুদয় অস্তিত্বকে এই ছুই অংশে 
বিতক্ত করিয়াই সন্তষ্ট থাকেন, ইহাতে তাহাদের কি অধিকার 
আছে? চিন্তা হইতে অনস্ত গুণে উচ্চাবস্থা কি নাই? 
আলোকের কম্পন অতি মুদ্ধ হইলে তাহ! আমাদেব দৃষ্টিগোচরে 
আইসে না, বখন এ কম্পন অপেক্ষাকৃত তীব্র হয় তখনই 
আমাদের দৃট্টিগোচরে আইদে_তখনই আমাদের চক্ষে উহা 
আলোকরপে প্রতিভাত হয়। আবার যখন উহা তীব্রতম 
হয়, তখনও আমরা উহ! দেখিতে পাই না, উহা আমাদের 
চক্ষে অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হুয়। এই শেষোক্ত অন্ধকারটি' 
এ প্রথমোক্ত অন্ধকারের সহিত কি সম্পূর্ণ এক? উহাদের 
মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই? কখনই , নহে। উহারা 
মেরদ্বঘ্নের ন্যায় পরম্পর বিভিন্ন । প্রস্তরেব চিস্তাশূন্তত৷ ও 
ভগবানের চিন্তাশূন্যতা উভয়ই কি এক পদার্থ? কখনই নহে। 
ভগবান্‌ চিস্তা করেন না_বিচার করেন না। তিনি কেন 
করিবেন? তীহার নিকট কিছু কি অজ্ঞাত আছে যে, তিনি, 
বিচার করিবেন? প্রস্তর বিচার করিতে পারে না, ঈশ্বর বিচার 
করেন না-:এই পার্থক্য । পূর্বোক্ত দাশনিকের! বিবেচনা 
করেন যে, চিন্তার রাজ্েব বাহিরে যাওয়! অতি, 
ভয়াবহ ব্যাপার, তীহারা চিন্তার অতীত কিছু খু'জিয়া 


পান না। 
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যুক্তির রাজ্য ছাড়াইয়া গির! তদপেক্ষাও অনেক উচ্চতর 
অবস্থা রহিয়াছে। বাস্তবিক, বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই 
আমাদিগের প্রথম ধর্শজীবন আরম্ত হয়। বখন তুমি চিন্তা, 
বুদ্ধি, যুক্তি-__সমুদয় ছাড়াইয়! চলিয়া যাও, তখনই তুমি তগবৎ- 
প্রাপ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে । ইহাই জীবনের প্রকৃত 
প্রাবস্ত । যাহাকে সাধারণতঃ জীবন বলে, তাহা প্রকৃত 
জীবনেন ভ্রণ অবস্থ! মাত্র! ূ 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে বে, চিন্তা ও বিচারের অতীত 
অবশস্থাটি যে সর্বোচ্চ অবস্থা, তাহার প্রমাণ কি? প্রথমতঃ, 
জগতের যত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি_কেবল যাহাবা বাকা-বায় করিয়া 
থাকে, তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতব ব্যক্তিগণ--নি শক্তিবলে 
ধাহারা সমুদয় জগৎকে পরিচালিত করিয়াছিলেন, যাহাদের 
হৃদয়ে স্বার্থের লেশমাত্রও ছিল না, তীহারা জগতের সমক্ষে 
ঘোষণ। করিয়া গিয়াছেন যে আমাদের জীবন সেই মর্ধবাতীত 
অনন্তম্ব্পে পহুছিবার পথের একটি বিশ্রামস্থান-মাত্র। 
দ্বিতীয়তঃ, তীহার কেবল এইরূপ বলেন, তাহা নহে, কিন্তু 
তাহার! সকলেই তথায় যাইবার পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহাদের 
সাধন-প্রণালী অঁকপর্থ্” বুবাইয়া। দেন, যাহাতে সকলেই 
তাহাদের পদান্ুসরণ করিয়া চলিতে পাবেন। তৃতীয়তঃ, পূর্যে 
যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহ! ব্যতীত ভীবন-সমস্তার আর 
কোন প্রকার সম্তোষকর ব্যাথ্যা দেওয়া যায় না। যদি স্বীকার 
কর! বায় যে, ইহা! অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে 
জিজ্ঞান্ত এই যে, আমরা চিরকাল এই চক্রের ভিতর দ্িক্বা কেন 
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যাইতেছি? কি যুক্তিতে এই দৃশ্তমান সমুদয় ব্যাপারাত্মক 
জগতের ব্যাখ্যা! কর! যায়? বদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক 
দুর যাইবার শক্তি ন! থাকে, যদি আমাদের ইহ! অপেক্ষা অধিক 
কিছু প্রার্থনা কবিবার ন| থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চেক্জিয়গ্রাহথ 
জগৎই আমাদের জ্ঞানের চরম সীম! রহিয়! যাইবে । ইহাকেই 
অজ্ঞেয়বাদ বলে। কিন্তু প্রশ্ন এই, আমবা! ইন্্রিয়ের সমুদয় 
সাক্ষ্যে যে বিশ্বাস করিব, তাহারই বা যুক্তি কি? আমি 
তাহাকেই প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদী বলিব, যিনি পথে চুপ করিয়া 
দাড়াইয়া থাকিয়া মরিতে পারেন। যদি যুক্তিই আমাদের 
সর্বস্ব হয়, তবে তাহাতে আমাদিগকে এই শুন্তবাদ অবলম্বন 
করিয়া জগতে স্থির ভইয়া কোথাও তিঠিতে দিবে না। কেবল 
অর্থ, যশঃ, নামের আকাজ্ষা এই গুণি বাতীত অপর সমুদয় 
বিষয়ে নাস্তিক হইলে-সে কেবল জুয়াচোর মাত্র। ক্যাণ্ট 
(270 নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে আমরা 
যুক্তিরূপ দুর্ভেছ্ক প্রাচীর অতিক্রম করিয়া তাহার অতীত প্রদেশে 
যাইতে পারি না। কিন্তু ভাবতবর্ষে যত তত্ব আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহার সকল গুলিরই প্রথম কথা, যুক্তির পরপারে 
গমন কর! । ঘযোগীরা অতি সাহসের সহিত এই রাজ্যের 
অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে এমন এক বস্বব লাভ করিয়া 
কৃতকাধ্য হন, যাহ! যুক্তির উপরে এবং যেখানেই কেবল 
আমাদের বর্তমান পরিদূতমান অবস্থার কারণ পাওয়! ঘায়। 
যাহাতে আমাদিগকে জগতের বাহিরে লইয়া যায়, তাহার 
বিষয় শিক্ষা করিবার এই ফল। প্তুমি আমাদের পিতা, তুমি 
ৃঁ ! 
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আমাদিগকে অজ্ঞানের পরপারে লইয়া! যাইবে ।” “ত্বং ছি নঃ 
পিতা, যোহ্স্মীকমবিগ্তায়াঃ পরং পারং তারয়সি” ( প্রশ্নোপ 


নিষদ্‌, ৬৮) ইহাই ধর্ববিজ্ঞান। আর কিছুই প্ররুত ধর্মবিজ্ঞান 
নামের যোগা হইতে পারে না । 


১৯৩৩ 


পাতঞ্জল-যোগসূত্র 


প্রথম অধ্যায় 
সমাধি-পাদ 
অথ যোগানুশাসনম্‌ ॥ ১ ॥ 


সৃত্রার্_এক্ষণে যোগ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত 

হওয়া যাইতেছে। 
যোগশ্চিত্তবৃন্তিনিরোধ; ॥ ২ ॥ 

স্ুত্রার্থ ।__চিত্রকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ 
আকার বা পরিণাম গ্রহণ করিতে না দেওয়াই যোগ । 

ব্যাখ্য/। এখানে অনেক কথ! আমাদিগকে বুঝাইতে 
হইবে। প্রথমতঃ, চিত্ত কি 'ও বৃত্তিগুলিই বা কি, তাহ। 
বুঝিতে হইবে। 'আমাব এই চক্ষু রহিয়াছে। চক্ষু বাস্তবিক 
দেখে না। যদি মন্তিফমধ্যস্থ দশনেক্রি্ বা দর্শনশক্তিটিকে 
নাশ করিয়া ফেল, তবে তোমার চক্ষু থাকিতে পারে, 
চক্ষের পুতুল অক্ষত থাকিতে পারে, আর চক্ষের উপর যে 
ছবি পড়িয়া দর্শন হয়, তাহাঁও থাকিতে পারে, তথাপি দেখা 
যাইবে না। তবেই চক্ষু কেবল দরশ্শনর গৌণ হন্ত্র মাত্র 
হইল ॥ উহা! প্রকৃত দশনেন্দরির নহে। দশনেন্ির মন্তিষের 
অন্তত ন্নাধুকেজ্ছে অবস্থিত। নুতরাং দেখা গেল, কেবল 
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দুইটি চক্ষুতে কোন কাজ হইতে পারে না । কখনকখন লোকে 
চক্ষু খুলিয়া নিজ্ী যায়। বাহাচিত্রটি রহিয়াছে, দশনেজ্িয়ও 
রহিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় একটি বস্তর প্রয়োজন। (গ্রহণ ধারণ জন্য ) 
মন ইন্ত্রিয়ে সংযুক্ত হওয়৷ চাই । সুতরাং দর্শনক্রিয়ার অগ্য চক্ষুরূপ 
বহিধন্্, মপ্তিফন্থ ্লাধুকেন্ত্র ও মন এই তিনটি জিনিষের '্মাবশ্তক | 
কথন কখন এমন হয় যে, রাস্তা দিয় গাড়ী চলিয়া যাইতেছে, 
কিন্তু তুমি উহার শব্দ শুনিতে পাইতেছ না। ইহার 
কারণ কি? কারণ, তোমার মন শ্রবণেন্ত্রিয়ে সংবুক্ত হয় 
নাই । 'অতএব প্রত্যেক অন্ুতবক্রিয়্ার জন্য াই__ প্রথমতঃ, 
বাহিরের যন্ত্র--ততৎপরে ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয়ত, এই উভয্কেতে 
মনের যোগ । মন বিষয়াভিঘাতজনিত ( আলোচন ) বেদনাকে আরও 
অভ্যন্তরে বহন করিয়া নিশ্চরাত্মিকা বুষধির নিকট অর্পণ কবে। 
তখন বুদ্ধি হইতে প্রতিক্রিয়া ( উহাপোহতত্বজ্ঞান ) হুয়। এই 
প্রতিক্রিয়াব সহিত 'অহংভাব জাগিয়! ভঠে। 'মাব এই ক্রিরা ও 
প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, পুরুষ ব| প্রকৃত মাত্র শিক] অর্পিত 
হয়। তিনি তখন 'এই মিশ্রণটিকে একটি (মুত্তি ও ববধি ) বস্তরূপে 
উপলব্ধি করেন। ইন্দ্িরগণ, মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহংকার, 
মিলিত হইয়া যাহ! হয়, তাহাকে অস্তঃকবণ বূলে। চিত্তসংজ্ঞক 
মনের উপাদানীভূত বস্তর ভিতর উহার ভিন্নতিন গ্রক্রিয়া- 
স্বরূপ। চিত্তের অন্তর্গত এই সকল ঠিস্তাপ্রবাহকে বৃত্তি ঘে.ণি) 
বলে। এক্ষণে জিজ্ঞাঞ্জ চিন্তা কি পদার্থ? চিন্তা মাধ্যাকর্ষণ 
বা বিকর্ষণ-শক্তির স্ভা় একপ্রকাবৰ শক্তিমান্র। প্রাকৃতিক 
শক্তির অক্ষ ভাণ্ডার হইতে এই শক্তি গৃহীত। চিত্তনামক 
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স্্রটি এই শৃক্তিটিকে গ্রহণ করে, আর বখন উহা ভৌতিক 
প্রকৃতির অপর প্রান্তে নীত হয়, তখনই তাহাকে চিন্তা বলে। 
এই শক্তি আমাদের খান্চ হইতে সংগৃহীত হয়। ও খাদ্য 
হইতেই শরীরের গতি ইত্যাদি শক্তি হয়। আর চিস্তারূপ 
সমুদয় স্গ্ততর শক্তিও উহা হইতেই উৎপর্ন হয়। সুতরাং 
মন ঠৈতন্তময় নহে। উহা আপাততঃ চেৈতভন্তময় বলিয়া বোধ 
হয় মাত্র। এইরূপ বোধ হইবার কারণ কি? কারণ, 
চৈতন্তময় আত্মা উহার পশ্চাতে রহিয়াছে । তুমিই একমাত্র 
টৈতন্তময় পুরুষ_মন কেবল একটি যন্ত্রমাত্র, বন্থারা তুঙ্ি 
বহির্জগৎ অন্থভব কর। এই পুস্তকখানির কথা ধর, বাহিরে 
উহার পুস্তক-রূপী + অস্তিত্ব 'নাই। বাহিরে বাস্তবিক যাহা 
আছে তাহা অজ্ঞাত ও অভ্তেয়। উহ! কেবল উত্তেজক কারণ 
মাত্র। যেমন জলে একটি প্রস্তরথণ্ড নিক্ষেপ করিলে জল যেমন 
প্রবাহাকারে বিভক্ত হইয়া এঁ গ্ত্তর-খগুতে প্রতিঘাত করে, 
তদ্রপ উহা যাইয়া মনে আঘাত প্রদান করে, আর মন হইতে 
একটি প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং আসল বহির্জগৎটি মানসিক 
প্রতিক্রিয়ার উত্তেজক কারণ মাত্র। পুম্তকাকার, গজাকার বা! 
মনুষ্যাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই। উহাদের সম্বন্ধে 
আমরা কেবল তাহাই জানিতে পারিতেছি, মাত্র বাহিরের উত্তেজক 
কারণ হইতে মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হইতেছে । জন ইয়া 
মিল বলিয়াছেন, “অস্ুভবের নিত্য স্ম্তাব্যতার” নাম ভূত। 
বাহিরে কেবল এ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া দিবার উত্তেজক 
ফার্॥ মাত্র রহিয্বাছে। উদাহরণ-স্থলে একটি  শুক্তিকে 
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লওয়া যাঁউক। তোমরা! জান, মুক্তা কিরপে উৎপর হয়। 
এক বিন্দু বালুকণা & অথবা আর কিছু উহার ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে ; তখন সেই শুক্তি এঁ 
বালুকার চতুর্দিকে একপ্রকার এনামেল-তুল্য আবরণ দিতে 
থাকে । তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। (এই সমুদয় ব্রহ্মাগই 
যেন আমাদের. _ নিজের এনামেল-্বরূপ। প্রকৃত জগৎ এ রী 
বালুকা-কণা। সাধারণ লোকে এ কথ! কখন বুঝিতে পারিবে 
সে ্ [নি নিক্ষেপ করিবে ও*. রা সেই 
এনামেলটিকেই দেখিবে। আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, 
বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যাহা, তাহা 
মনেরও অতীত। মন তীহার হস্তে একটি যন্ত্তুল্য । তাহারই 
চৈতন্য ইহার ভিতর দিয় আসিতেছে । ধখন তুমি উহার 
পশ্চাতে দ্রষ্টারপে অবস্থিত থাক, তখনই উহা! ঠৈতন্তময় হইয়া 
উঠে। যখন মানুষ এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, 
তখন উহাব একেবারে নাশ হইয়া! যায়, উহার অস্তিত্ব মোটেই 
থাকে না। ই হইতে বুঝ! গেল, চিত্ত বলিতে কি বুঝায়। 
উহা! মনন্তত্ব-স্বরূপ-বৃত্তিগুলি উহাব তবজ-স্বরপ, যখন 
বাহিরের কতকগুলি কারণ উহাব উপর কাধ্য করে, 
তখনই উহ! এ প্রবাহ-রূপ ধারণ করে। জগৎ বলিয়া 

* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিজ্গীপের মতে বালুকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি, এই 
লোকপ্রচলিত বিশ্বাসটির কোন দৃঢ়তিত্তি নাই; সম্ভবতঃ পুক্র কাটাপু- 
বিশেষ (8:5516 ) হইতে মুক্তার উৎপত্তি ' 
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আমাদের যাহ! ধারণা আছে, তাহার সমুদ্ঘবই কেবল এই 
বৃত্তিগুলিকে বুঝিতে হইবে। 

আমর! হৃদের তলদেশ দেখিতে পাই না, কারণ, উহার 
উপরিভাগ ক্ুদ্রক্ষু দ্র তরঙ্গে অবৃত ॥ যখন সমুদয় তরঙ্গ শান্ত 
হইয়া জল স্থিব হইয়া যায়, তখনই কেবল উহার তলদেশের 
ক্ষণিক দর্শন পাওয়া সম্ভব । যদি জল ঘোলা থাকে বা উহা 
ক্রমাগত নড়িতে থাকে, তাহা হইলে উহার তলদেশ কখনই 
দেখা যাইবে না। যদ্দি উহ! নির্মল থাকে, আর উহাতে 
বিন্দুমাত্র তরঙ্গ নথাকে, তবেই আমরা উহার তলদেশ দেখিতে 
পাইব। হদের তলদেশ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ--হুদটি চিত্ব, 
আর উহার তরজগুলি বৃত্তিত্বপ। আরও দেখিতে পাওয়! 
যায়। এই মন ত্রিবিধ-ভাবে অবস্থিতি করে; প্রথমা 
অন্ধকারময় অর্থাৎ তমঃ, যেমন পশু ও অতি মুর্থদিগের 
মন। উহার কাধ্য কেবল অপরের অনিই করা; এইরূপ 
মনে আর কোনপ্রকার ভাব উদয় হয় না। দ্বিতীয়, মনেব 
ক্রিয়াশীল অবস্থা, রজঃ__এ অবস্থায় কেবল প্রভুত্ব ও ভোগের 
ইচ্ছা থাকে । 'মাঁমি ক্ষমতাশালী হইব ও অপরের উপব প্রতুত্থ 
করিব, তখন এই ভাব থাকে। তৃতীয়, যখন সমুদয় প্রবাহ 
উপশাস্ত হয়--হুদের জল শিম্মল হইয়! যায়--তাহাকে সত্ব বা 
শান্ত অবন্থা বলা যায়। ইহা জড়াবস্থা! নহে, কিন্তু অতিশয় 
ক্রিয়াশীল অবস্থা । শ্রান্ত হওয়া শক্তির (সর্বাপেক্ষা উচ্চতম 
বিকাশ। ক্রিয়াশীল হওয়।! ত সহঙ্জ। লাগাম ছাড়ির 
দিলে অশ্বেরা তোমাকে 'মাপনিই টানিয়া লইয়া যাইবে। 
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যেনে লোক ইহা করিতে পারে; .কিন্তু ধিনি এইযপ 
প্রুতধাবনশীল 'অশ্বকে থামাইতে পারেন, তিনিই মহাশক্তিধর 
পুরুষ । ছাড়িয়া দেওয়া ও বেগ ধারণ করা ইহাদের মধ্যে 
কোন্টিতে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন? শাস্ত ব্যক্তি আর অলস 
ব্যক্তি একপ্রকারের নহে । সব্বকে যেন অলগত| মনে করিও না। 
যিনি মনের এই তরঙ্গ গুলিকে আপনার অধীনে আনিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই শান্ত পুরুষ। ক্রিয়াশীলত| নিয়তর শক্তির ও শান্তৃভাব 
উচ্চতর শক্তির প্রকাশ। 

এই চিত্ত সদা সর্বদাই উহার শ্বাভাবিক, পবিত্র অবস্থা 
পুনঃ-প্রান্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্ত ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে 
বাহিরে 'মাকর্ষণ করিয়া রাখিতেছে। উহাকে দমন করা, উহার 
বাহিবে যাইবার প্রবুত্তিকে নিবারণ করা ও উহাকে প্রত্যাবৃত্ত 
করিয়। সেই চৈতন্তঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে ফির়ান, 
ইহাই যোগের প্রথম সোপান; কারণ, কেবল এই উপায়েই চিত্ত 
উহার প্রকৃত পথে যাইতে পারে। 

যদিও অন্তি উচ্চতম হুইতে অতি নিশ্নতুম প্রানীর ভিতরেই 
এই চিত্ত রহিয়াছে, তথাপি কেবল মনুষ্যদেহেই আমরা উহাকে 
বুদ্ধিবপে বিকশিত দেখিতে পাই । মন যতদিন লা বুদ্ধির আকার 
ধারণ করিতেছে, ততদিন উহ্নার পক্ষে, এই সকল বিভিন্ন সোপানের 
মধ্য দিয় প্রত্যাবর্তন করিয়া আত্মাকে মুক্ত কর! সম্ভব 
নহে। গে অথব। ক্লুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ মুক্তি অসম্ভব, কারণ, 
'উহ্থাদের মন আছে বটে, কিন্তু উহাদের মন এখনও বুদ্ধির আকার 
ধারণ করে নাই। 
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এই চিত্ত, অবস্থাভেদে নানা রূপ ধারণ করে, বথ1- ক্ষত, 
মু, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র (বিবেকখ্যাতি বা প্রসংখ্যান )%। মন 
এই চারিপ্রকার অবস্থায়, চারিপ্রকার রূপ ধারণ করিতেছে। 
প্রথম, ক্ষিপ্ত-যে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়াইয়৷ যায়-ফে 
অবস্থায় বর্বাসন প্রবল থাকে । এইরূপ মনের চেষ্টা কেবলই 
নথ ছুঃখ এই দ্বিবিধ ভাবে প্রকাশ হওয়া। তৎপরে মূঢ় 
অবস্থা--উহ1! তমোগুণাত্মক £ উহার চেষ্টা কেবল অপরের অনিষ্ট 
কর! । বিক্ষিপ্ত অবস্থা তাহাই, যখন মন আপনার কেন্দ্রের 
দিকে যাইবার চো করে । এখানে টীকাকার বলেন, বিক্ষিপ্ত 
অবস্থা দেবতাদের ও মুঢ়াবস্থা অন্ুরদিগের স্বাভাবিক । 
একাগ্র চিত্ত আমাদিগকে সমাধিতে লইয়া যায় । ১155 


তদ। দ্রষ্টঃ স্বরূপেইবস্থানম্‌ ॥ ৩ ॥ 
ক স্থত্রার্থ।-তখন (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায় ) 
্রষ্টা (পুরুষ) আপনার (অপরিবর্তনীয়) স্বরূপে 
অবস্থিত থাকেন। 
ব্যাখ্য/ । যথনই প্রবাহগুলি শাস্ত হইয়া যায় ও হুদ 
শাস্ত তাবাপর হুইয়! যায়, তখনই আমরা হ্ুদের নিয়ভূমি দেখিতে 


পাই। মন সম্বন্কেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। বখন উহা শান্ত 
হইয়া যার, তখনই আমরা আমাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি; 


* এখানে নিরুদ্ধ ( বর্মেঘ বা পরমপ্রসংখ্যান ) অবস্থার কধ। বলা হয় নাই, 
কারণ, িরুদ্ধাবস্াকে প্রকৃতপক্ষে চিত্তবৃত্তি বলা যাইতে পারে না। 
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তখন আমরা এ প্রবাহগুলির সহিত আপনাদিগকে মিশাইয়| 
ফেলি না, কিন্তু নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকি। 
বৃত্তি-সারপ্যমিতরন্ত্র ॥ ৪ ॥ 

স্ত্রার্থ ।__অন্তান্ত সময়ে (অর্থাৎ এই নিরোধের 
অবস্থা ব্যতীত সময়ে ) দ্রষ্টা ( চিত্ত ) বৃত্তির সহিত একীভূত 
হইয়। থাকেন। 

ব্যাখ্যা । যেমন কেহ মামাকে নিন্দা করিল, আমি 
অতিশয় ছুঃখিত হইলাম; ইহা একপ্রকাব পবিণাম--এক প্রকার 
বৃত্তি--আমি উহার সহিত 'মামাকে মিশ্রিত কবিয়া ফেলিতেছি ; 
উহার ফল দুঃখ । 

রৃত্তযঃ পঞ্চতয্যঃ কিষ্টাইকিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥ 

সুত্রার্থ।__বৃত্তি পাঁচপ্রকার_ ক্রেশ-যুক্ত ও ররেশ-শুন্ । 

প্রমাণ-বিপধ্যয়-বি কল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥ 

স্ত্রার্থ।- প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি 
অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, ভ্রম-জ্ঞান, শাবাভ্রম, নিদ্রা ও স্মৃতি-_ 
বৃত্তি এই পাঁচ প্রকার । 

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥ 

স্ত্রার্থ ।-- প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান 
ও আগম অর্থাং* বিশ্বস্ত লোকের বাক্য--এইগুলিই 
প্রমাণ । 
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বাখ্যা। বখন আমাদের ছুইটি অন্ুতৃতি পরস্পর পরল্পরের 
বিরোধী না হয়, তাহাকেই প্রমাণ বলে। আমি কোন 
বিষয় শুনিলাম; যদি উহা কিছু পূর্ববান্থভৃত বিষয়ের বিরোধী 
হয়, তবেই আমি উহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, উহা! কখনই 
বিশ্বাস করি না। প্রমাণ আবার তিন প্রকার। সাক্ষাৎ 
অন্থুভব বা প্রত্যক্ষ--ইহা! একপ্রকার প্রমাণ। যদি আমর! 
কোনপ্রকার চক্ষুকর্ণের ভ্রমে না পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে 
আমর! যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি, তাহাকে প্রত্যক্ষ 
বল! যাইবে। আমি এই জগৎ দেখিতেছি, উহ্বার অস্তিত্ব 
আছে, তাহার ' ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়, অনুমান 
তোমাব কোন লিঙ্গজ্ঞান হইল। তাহা হইতে উহা! যে বিষয়ের 
সুচনা করিতেছে, তাহাকে জানাইয়া দেয়। তৃতীয়ত, 
'আগুবাক্য--যোগী অর্থাৎ ধাহার! প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়াছেন, 
তাঁহাদের প্রত্যক্ষান্থভৃতি । আমরা সকলেই জ্ঞান লাভের জন্য 
ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি । কিন্তু তোমাকে আমাকে উহার 
জন্ভ কঠোর চেই্। করিতে হয়, বিচার-রূপ দীর্ঘকালব্যাপী 
বিরক্তিকর রাস্তা দিয়! অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু বিশুদ্ধসত্ব 
যোগী এই সকলের পারে গরিয়াছেন। তাহার মনম্চক্ষের 
সমক্ষে ভূত, ভবিষ্তুৎ, বর্তমান সন এক হইয়! গিয়াছে, তাহার 
পক্ষে উহার যেন একখানি পাঠ্যপুস্তকম্বরূপ। আমাদের 
মত জানলাভের এ মুছুগতি বিরক্তিকব শ্রণালীর ভিতর দিয়া 
যাওয়া! তাহার * পক্ষে আর আবশ্তক করে না। তাহার 
বাঝ্যই প্রমাণ, কারণ, তিনি নিজের ভিতরেই সমুদয় জ্ঞানে 
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উপলব্ধি করেন। তিনিই সর্বজ্ঞ পুরুষ। এইরূপ বাক্তিগণই 
শাস্ত্রের বচয়িত, আর এই জনই শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়। গ্রাহ্‌ । 
যদি বর্তমান সময়ে এপ লোক কেহ থাকেন, তবে গাহার 
কথা অবশ্য প্রমাণরূপে গণ্য হইবে। অন্তান্থ দার্শনিকেরা এই 
আপ্তসম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন । তাহার! প্রশ্ন উত্থাপন 
করিয়াছেন, আপ্তবাক্য সত্য কেন? তাহার ইহার এই 
উত্তর দেন, “আগ্তবাকোর প্রমাণ এই যে, উহা তাহাদের প্রতাক্ষ 
অন্ুভৃতি। যেমন পূর্বজ্ঞানের বিবোধী না হইলে, তুমি যাহা 
দেখ, আমি যাহা দেখি, তাহা প্রমাণ নালয়া গ্রাহা হয়, 
উহ্ারও প্রামাণ্য সেইরূপ বুঝিতে হইবে ।  ইন্জরিয়ের অতীত 
জ্ঞান লাভ করা সম্ভব; যখনই এ জ্ঞান, ঘুক্কি ও মন্থুষ্যের পূর্বব 
সতা অন্থভূতিকে খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বল! 
যায়। একজন উন্মন্ত ব্ক্তি আসিয়া বলিতে পাবে, আমি 
চারিদিকে দেবতা দেখিতে পাইতেছি। উহাকে প্রমাণ 
বলা যাইবে না। প্রথমতঃ, উহা! সত্যজ্ঞান হওয়া চাই। 
দ্বিতীয়তঃ, উহা? যেন আমাদের পূর্বজ্ঞানের বিরোধী না হয়।, 
তৃতীয়তঃ, সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপব উহা নির্ভর করে। 
অনেককে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, এরূপ ব্যক্তির চরিত্র 
কিরূপ, দেখিবার তত আবশ্তক নাই, সে কি বলে, সেইটিই 
জানা বিশেষরূপে আবশ্তক-সে কি বলে, ইহাই প্রথম 
শুনা আবশ্তক। অুম্বান্ত বিষয়ে এ কথ! সত্য হইতে পারে ৮ 
কোন লোক ছুষ্টপ্রকৃতি হইলেও সে জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু 
আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্ত ধর্খবিষরে দ্বতন্ত্র কথা, কারণ, 
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কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধর্মের প্রকৃত সত্য লাভ করিতে 
পারিবে না। এই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখ! উচিত, 
যে ব্যক্তি আপনাকে 'আাগ্ত বলিয়! ঘোষণা করিতেছে, সে 
ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কি-না ॥ দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে 
হইবে, সে অতীন্্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছে কি-না, তৃতীয়তঃ, 
আমাদের দেখা উচিত, যে, সে বাক্তি যাহা বলে, তাহা 
মনুষ্জাতির পুর্ব সত্যজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিরোধী কি-না । কোন 
নৃতন সত্য আবিষ্কৃত হইলে, উহা পূর্বের কোন সত্যের 
খগ্ুন করে না ররং পূর্ব সত্যের সহিত ঠিক খাপ খাইয়া যায়। 
চতুর্থতঃ, ধী সত্যকে অপবের প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাব্যতা 
থাকিবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি কোন অলৌকিক 
দৃশ্য দর্শন কবিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, তোমার উহ্থা 
দেখিবার কোন অধিকাব নাই, আমি তাহার কথ! বিশ্বাস 
করি না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয় 
দেখিতে পারিবে, উহা] সত্য কি-না। আবাব যিনি ধন- 
বিনিময়ে আপনার জ্ঞান বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আগ 
নছেন। এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্বীর্নণ হওয়|] আবশ্তক। 
প্রথমতঃ, দেখিতে 'হইবে, সেই ব্যক্তি--পবিত্র ও নিঃস্বার্থ, 
তাহার লাভ অথবা মনের আকাঙ্ষ| নাই। ঘিতীয়তঃ, ইহা 
তাহাকে দেখাইতে হইবে যে, তিনি জ্ঞানাতীত ভূমিতে 
আরোহণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, তাঁহুর আমাদিগকে এমন 
কিছু দেওয়া আবশ্যক, যাহা আমর! ইন্দ্রিয় হইতে লাভ করিতে 
পাঞ্চি না ও যাহ! জগতের কল্যাগকর। আরও দেখিতে হইবে 
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যে, উহা, অন্তান্ত সতোর বিরোধী না হয়; যদি উহ! অস্ঠান্ 
বৈজ্ঞানিক সতের বিরোধী হয়, তবে উহা! তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ 
কর। চতুর্থতঃ, সেই ব্যক্তিই যে কেবল এঁ বিষয়ের অধিকারী, 
আর কেহ নয়, তাহা হইবে না। অপরের পক্ষে বাহ! লাভ করা সম্ভব, 
তিনি কেবল নিজের জীবনে তাহাই কাধ্যে পরিণত করিয়া দেখাইবেন। 
তাহ! হইলে প্রমাণ তিন প্রকার হইল ; প্রত্ঃক্ষ _ইন্জরিয়-বিষয়ান্ুভূতি, 
অনুমান ও আস্তবাঁক্য। এই আপ্ত কথাটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে 
পারিতেছি না। ইহাকে অনুপ্রাণিত £1504150 যাঁয়শবের দ্বার! প্রকাশ 
করা না, কাবণ, এই অন্তুপ্রাণন বাহির হইতে আইঠস, আর এক্ষণে 
যে ভাবের কথা হইতেছে, তাহ! ভিতর হইতে আইসে। ইহার 
আক্ষরিক অর্থ “যিনি পাইয়াছেন”। 
বিপর্যয়ে! মিথ্যাজ্ঞানমতদ্র পপ্রতিষ্ঠম্‌ ॥৮॥ 
স্ত্রার্থ।__বিপর্ধ্যয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান, যাহা সেই বস্তুর 
প্রকৃত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নহে । (ইহা তিন প্রকার-_-সংশয়, 
বিপর্যয় ও তর্ক) 
ব্যাখ্য/। আর একপ্রকার বৃত্তি এই যে, এক বস্ততে অন্য 
বস্তর ভ্রাস্তি। ইহাকে বিপর্যয় বলে, যথা, শুক্তিতে রজত-ত্রম | 
শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বস্তশুন্তে। বিকল্প ॥৯॥ 
স্ত্রার্থ কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে একপ্রকার 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, গমথচ সেই শব্-প্রতিপাগ্ধ বস্তুর 
অস্তিত্ব ষদি না থাকে, তাহাকে বিকল্প অর্থাৎ শব-জাত 
অম বলে। (ইহা তিন প্রকার- _বস্ত, ক্রিয়া ও অভাব । ) 
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ব্যাথ্যা। বিকল্প নামে আর এক প্রকার বৃত্তি আছে। 
একট|] কথা শুনিলাম, তখন আর আমরা উহার অর্থবিচার 
ধীরভাবে না করিয়৷ তাড়াতাড়ি একট! সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলাম। 
ইহা! চিত্তের দুর্বলতার চিহ্ন । সংযমবাদটি এখন বেশ বুঝ! যাইবে। 
মানুষ যত দুর্বঙ্গ হয়, তাহার সংযমের ক্ষমত1 ততই কম থ!কে। সর্বদা 
এই সংযমেব মানদগুড দ্বাব1 আত্মপরীক্ষা করিবে। যখন তোমার কুদ্ধ 
অথব! দুঃখিত হইবার ভাব আসিতেছে, তখন বিচার করিয়া! দেখ 
যে, কোন সংবাদ তোমার নিকট আসিবামাত্র কেমন তোমার 
মনকে বৃত্তিতে পরিণত করিয়। দিতেছে । 


অভাব-প্রত্যয়ালম্বনাবৃততিনিদ্র! ॥ ১০ ॥ 


সৃত্রর্থ।_যে বৃত্তি শুন্যভাবকে অবলম্বন করিয়া 
থাকে, সেই বৃত্তিই নিদ্রা । 


ব্যাথ্যা। আর এক প্রকার বৃত্তির নাম নিদ্রা ( স্বপ্ন ও 
সুযুণ্তি)। আমর! যখন জাগিয়! উঠি, তখন আমরা জানিতে 
পারি যে, আমরা ঘুমাইতেছিলাম । অনুভূত বিষয়েরই কেবল 
স্বতি হইতে পারে। যাহ! আমর অনুভব করি না, আমাদের 
সেই বিষয়ের কোন স্থতি আসিতে পারে না। প্রত্যেক 
গ্রতিক্রিয়াই চ্ত্িহদের একটি তরছগ-হ্বরপ। এক্ষণে কথা 
হইতেছে, নিদ্রায় যদি মনের কোন প্রকার বৃত্তি না থাকিত," 
তাহা হইলে ত্র অবস্থায় আমাদেব ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক 
কোন অন্ডৃতি থাকিত না। নুত্তরাং আমরা উহা! স্মরণও 
করিতে পারিতাম না। আমরা যে নিদ্রাবস্থাটি স্মরণ করিতে 
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পাবি, ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, নিদ্রীবস্থায় মনে 
এক প্রকার তরঙ্গ ছিপ। স্বতিও এক প্রকার বৃত্তি। 
অনুভূতবিষয় সম্প্রমোষঃ স্মৃতি; ॥ ১১ ॥ 

সৃত্রার্থ।- অনুভূত বিষয় সমস্ত আমাদের মন হইতে 
চলিয়া না গিয়৷ ( যখন সংস্কার-বশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয় ), 
তাহাকে স্মৃতি বলে। (ইহা ছুই প্রকার-_ভাবিত .ও 
অনুষ্ভাবিত। ) 

ব্যাখ্যা। পুর্ব্বে থে চারি প্রকার বৃত্তিব* বিষয় কথিত 
হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি হইতেই স্থৃতি আমিতে পারে। 
মনে কর, তুঘি একটি শব শুনিলে। এ শব্দটি বেন চিত্রহদে 
বিক্ষিপ্ত প্রস্তর-তুল্য ; উহ্থাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেতায়) উৎপন্ন হয়। 
সেই তব্গটি আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙমাল! 
উৎপাদন করে। ইহাই (গ্রাহা রূপ) স্থতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার 
ঘটয়! থাকে । যখন নিদ্রা নামক তরঙ্গবিশেষ চিত্তের ভিতর শ্বৃতিন্ূপ 
অনেক তরঙ্গপরম্পরা উৎপাদন করে, তখন উহাকে স্বপ্ন 
বলে। জাগ্রথকালে যাহাকে স্থতি বলে, নিদ্রাকালে সেইরূপ 
তরঙ্গকেই স্বপ্র বলিয়া থাকে। 

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তমিরোধঃ ॥ ১২ ॥ 

সুত্রার্থ।__-অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তি- 
গুলির নিরোধ হয়। * 

ব্যাখ্যা। এই বৈরাগা লাভ করিতে হইলে, মন বিশেষরূপ 
নির্মথল। সৎ ও বিচারপুণণ হওয়া আবগ্তক। অভ্যাস করিবার 
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আবশ্তক কি? প্রত্যেক কার্ধাই হৃদের উপরিভাগে কম্পনশীল 
প্রবাহম্বরূপ ॥ প্রত্যেক কাধ্যেই যেন চিত্তহ্দের উপর একটি 
তরঙ্গ চলিয়া যায়। এই কম্পন কালে নাশ হইয়া যায়। থাকে 
কি? সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে। মনে এইরূপ অনেকগুলি 
সংস্কার পড়িলে সেগুলি একত্রিত হইয়া অভ্যাসরূপে পরিণত 
হয়। “অভ্যানই দ্বিতীয় শ্বতাব” এইরূপ, কথিত হইয়! থাকে ; 
শুধু দ্বিভীর় স্বতাব নহে, উহা! প্রথম শ্বভাবও বটে-_মানুষের 
সমুদয় শ্বভাবই এ অত্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন 
যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট রহিয়াছি, তাহা পূর্ব অভ্যাসের * ফল। 
সমুদয়ই অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে, আমাদের মনে 
সাত্বনা আইসে, কারণ যদি আমাদের বর্তমান ম্বভাব কেবল 
অভ্যাস বশেই হইয়! থাকে, তাহা হইলে আমরা ইচ্ছা করিলে 
যখন ইচ্ছা এ অভ্যাসকে নাশও করিতে পারি। আমাদের 
মনের ভিতর যে চিন্তাপ্রবাহগুপি চলিয়। যায়, তাহার প্রত্যেকটি 
এক একটি দাগ রাখিয়া! যায়, সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি। 
আমাদের চরিত্র এই সমুদয় সংস্কারের সমষ্টিম্বরপ। যখন কোন 
বিশেষ বৃত্তিগ্রবাহ প্রবল হয়, তখন লোকের সেই ভাব হইয়া 
দাড়ার়। যখন সদ্গুণ প্রবল হয়, তখন মান্য সৎ হইয়া যায়। 
যদি মন্দ ভাব প্রবল হয়, তবে মন্দ হইয়া যায়। যদি 
আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মন্ুষ্ট নুখী হইয়া থাকে।' 
অসৎ অভ্যাসের একমাত্র প্রতীকার-_-তাহার বিপরীত অভ্যান। 
যত কিছু অসৎ অত্যাস আমাদের চিত্তে সংস্কারবন্ধ হইয়া 
গিক্নাছে, তাহা কেবল সৎ অভ্যাসের ছারা নাশ করিতে 
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যোগন্থুত্ 
হইবে। কেবল সংকার্ধ্য করিয়া যাও, সর্বদা পবিত্র চিন্তা 
কব? অসৎ সংস্কার নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কখনই 
বলিও না, অমুকের আর উদ্ধারের আশা নাই। কারণ, অসৎ 
ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকার চরিত্র, যাহা কতকগুলি 
অভ্যাসে সমগ্টিদাত্র, তাহারই পরিচয় দিতেছে। নুতন ও 
সৎ অভ্যাসের দ্বারা এ গুলিকে দুর কর1 যাইতে পারে। চরিত্র 
কেবল পুনঃ পুনঃ "অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। এইরূপ পুনংপুনঃ 
অভ্যাসই কেবল স্বভাঁবকে সংশোধন করিতে পারে । 

তত্র স্থিতৌ যত্বোহভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥ 

সুত্রার্থ।_এ বৃত্তিগুলকে সম্পূর্ণরপে বশে 
রাখিবার যে নিয়ত চেষ্টা, তাহাকে অভ্যাস বলে। 

ব্যাখ্যা। অভ্যাস কাহাকে বলে? মনকে দমন করিবার 
চেষ্ট| অর্থাৎ উহার প্রবাহরূপে বহির্গতি নিবারণ করিবার চেষ্টাই 
অত্যাস। 
সতু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূষিঃ ॥১৪॥ 

স্ুত্রার্থ ।- দীর্ঘকাল জদা সর্বদা তীব্র শ্রদ্ধার 
সহিত ( সেই পরম-পদ প্রাপ্তির ) চেষ্টা করিলেই 
অভ্যাস দৃঢভূমি হইয়া যায়। 

ব্যাখ্যা। এই সংযম এক দিনে আইসে নাঃ দীর্ঘকাল 
নিরস্তর অভ্যাস কবিলে গুর আইসে। 
দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্তাবশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যমৃ॥১৫॥ 

সৃত্রার্থ।__দৃ্ট অথবা শ্রত সর্বপ্রকার বিষয়ের 
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আকাজ্ষা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার নিকট যে 
একটি অপুর্ব ভাব আইসে, যাহাতে তিনি সমস্ত বিষয় 
বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে বৈরাগ্য বা' 
অনাভোগ বলে। ( উহ! চারি প্রকার-_যতমান, ব্যতিরেক, 
একেন্দ্রিয় ও বশীকার । ) 

ব্যাখ্যা। ছুইটি শক্তি আমাদের সমুদয় কার্প্রবৃত্তির 
নিয়ামক--( ১ম) আমাদের নিজের অভিজ্ঞতা । (২য়) 
অপরের অনুভূতি । এই ছুই শক্তি, আমাদের মনোহদে নানা 
তরঙ্গ উৎপাদন কবিতেছে। বেৈরাগ্য এ শক্তিদ্ধয়ের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাখিবার শক্তিম্বরূপ। নুতরাং 
আমাদের প্রয়োজন-_-এই কাধ্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক শক্তিদ্ব়কে 
ত্যাগ করিবার শক্তি লাভ করা। মনে কর, আমি একটি পথ 
দিয়া যাইতেছি একজন লোক আসিয়া আমার ঘড়িটি কাড়িয়া 
লইল। ইহা আমার নিজের গ্রত্যক্ষাহ্ভূৃতি। ইহা আমি 
নিজে দেখিলাম। উহা! আমার চিত্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধরূপ 
বৃত্তির আকারে পরিণত করিয়! দিল। এ ভাব আসিতে দিবে 
না। বদি উহা নিবারণ করিতে না পার, তবে তোমাতে আছে 
কি? কিছুই নাই। যদি নিবারণ করিতে পার, তবেই তোমার 
বৈরাগ্য আছে, বুঝা যাইবে । এইরূপ, সংসারী লোকে যে 
ব্ষয়ভোগ করে তাহাতে আমাদিগকে শিক্ষ। দেয় যে বিষয় * 
ভোগই জীবনের চরম লক্ষ্য। এ সকল আমাদের ভয়ানক 
প্রলোভন হ্বরূপ। এ গুলিতে সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়! ও মনকে 


উচ্থীদিগকে লইম! বৃত্তির আকারে পরিণত হইতে না দেওয়াই 
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_ যোগস্থত্র 
বৈরাগ্য । ম্বান্থভৃীত ও পরাহ্থভূৃত বিষয় হইতে যে আমাদের 
ছুই প্রকার কাধ প্রবৃত্তি জন্মায়, উহাদিগকে দমন কর] ও এইন্পে 
'চিন্তকে উহাদের বশ হইতে ন| দেওয়াকে বৈরাঁগা বলে। এগুলি 
যেন আমার ঝধীনে থাকে, "মামি ষেন উহাদের অধীন না হই। 
এই প্রকার মনের ব্লকে বৈরাগা বলে--এই বৈধাগ্যই মুক্তির 
একমাত্র উপায় । 


তৎপরং পুরুষখ্যাতেগ ণবৈতৃষ্ণম্‌ ॥ ১৬॥ 


ত্রার্থ।_যে তীব্র বৈরাগ্য লাভ হইলে আমরা 
গুণ-গুলিতে পধ্যস্ত বীতরাগ হই ও উহাদিগকে পরিত্যাগ 
করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। 

ব্যাখ্যা । যখন এই বৈরাগ্য আমাদের গুণের প্রতি 
আসক্তিকে পধ্যস্ত পরিত্যাগ করায়, তখনই উহাকে শক্তির 
উচ্চডম বিকাশ ( অগ্রা ) বল| যাঁয়। প্রথমে পুকষ বা! আত্মা কী 
ও গুণগুলিই বা কী, ভাহা আমাদের জানা উচিত। বোগ- 
শাস্্েব মতে, সমুদয় পপ্ররূতি ত্রিগুণাত্সিক1;) এ গুণগুলির 
একটির নাম ওমঃ, অপবটি বজঃ ও তৃতীয়টি সব। এই তিন 
গুণ বাহা-ছগতে আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও উহাদের সামগ্জন্ত এই 
ব্রিবিধ তাবে প্রকাশ পাঁয়। প্রকৃতিতে যত বন্ত আছে, সমুদয় 
প্রপঞ্চই এই তিন শক্তির বিভিন্ন সমবায়ে উৎপন্ন । সাংখ্যেরা 
প্রকৃতিকে নানাগ্রকার* তত্বে বিভক্ত করিয়াছেন; মগ্চুষযের আত্ম! 
ইহাদের কলগুলির বাহিরে, প্রকৃতির বাহিরে; উহা স্বগ্রকাশ, 
শুদ্ধ ও পূর্ণমবরূপ; আর প্রকৃতিতে যে কিছু চৈতন্ঠের প্রকাশ 
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দেখিতে পাই, তাহার সমুদয় প্ররুতির উপরে আত্মার প্রতিবিশ্ব 
মাত্র। প্রকৃতি নিজে জড়া। এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, 
প্রকৃতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে। মনও 
প্রকৃতির ভিতরের বস্ত। আমাদের যাহা কিছু চিন্তা, তাহাও 
প্রকৃতির অন্তর্গত। চিন্তা হইতে অতি স্লতম ভূত পর্য্স্ত 
সমুদ্দয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত--প্ররুতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। 
এই প্রকৃতি মনুষ্যের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে ; বখন প্রকৃতি 
এ আবরণ সরাইয়। লয়েন, তখন আত্মা আবরণমুক্ত হইয়! 
গ্বমহিমায় প্রকাশিত হন। পঞ্চদশ স্যত্রে বণিত এই বৈরাগ্য- 
দ্বারা প্রকৃতি বশীভূত হন বলিয়! উহা! আত্মার প্রকাশের পক্ষে 
অতিশয় সাহায্যকারী। পরহ্ত্রে সমাধি অর্থাৎ পূর্ণ 
একাগ্রতার লক্ষণ বর্ণনা কর! হুইয়াছে। উহাই যোগীর চরম 
লক্ষ্য। 

বিত্তর্কবিচারানন্দাস্মিতারপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥১৭॥ 


সুত্রার্থ।-_যে সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ 


ও অন্মিতা অনুগত থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত ব৷ 
সম্যক্‌ জ্ঞানপূর্ববক সমাধি বলে। 


ব্যাখ্যা । সমাধি দুই প্রকার। একটিকে সম্প্রজ্ঞাত ও 
অপরটিকে অসম্প্রজ্তাত বলে। এই সম্প্রজ্জঞাত সমাধিতে 
প্রকৃতিকে বশীকরণের সমুদয় শক্তি আইডো। সম্প্রজ্জাত 'সমাধি 
আবার চারি গ্রকার। ইহার প্রথম প্রকারকে সবিতর্ক সমাধি 
বলে? সকল সমাধিতেই মনকে অক্লান্ট বিষয় হইতে সরাইক়। 
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বিষযনবিশেষের পুনঃপুনঃ অন্ধ্যানে নিধুক্ত করিতে হয়। এই 
প্রকার চিন্তা! বা' ধ্যানের বিষয় ছই প্রকার। প্রথম, জড়-- 
চতুর্ষবংশতি তত্ব ও দ্বিতীর়,_চেতন পুরুষ । যোগের এই অংশটি 
সম্পূর্ণরূপে সাংখ্াদর্শনের উপর স্থাপিত। এই সাংখ্যদর্শনের 
বিষয় তোমাদিগকে পুর্বেবেই বলিয়াছি। তোমাদের ন্মরণ 
থাকিতে পারে, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ইহাদের এক সাধারণ 
ভিত্তিভূমি আছে। উহাকে চিত্ত বলে, চিত্ত হুইতেই উহাদের 
উৎপত্তি। এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্কিগুলিকে গ্রহণ 
করিয়! উহাদ্দিগকে চিঙ্ঞারপে পরিণত করে।, আবার শক্তি 
ও তত উভঝ্বেবই কারণীভূত এক পদার্ণ আছে, ইহা অবশ্ই 
স্বীকার করিতে হইবে । এই পদার্থটিকে অব্যক্ত বলে--উহা! 
সৃষ্টির প্রাককালীন প্রকৃতির অপ্রকাশিত অবস্থা । উহাতে এক 
কল্প পরে সমুদয় প্রকৃতিই প্রত্যাবর্তন করে, আবার পরকল্লে 
উহ! হইতে পুনরায় সমুদয় প্রাছভূতি হয়। এই সমুদয়ের 
অতীত প্রদেশে চৈতন্যঘন পুরুষ রহিয়াছেন। জ্ঞানই প্রকৃত 
শক্কি। কোন বস্ত্র জ্ঞানলাভ হইলেই আমর] উহার উপব 
ক্ষমতা লাভ করি। এইরূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান করিতে থাকে, তখনই উহাদের উপর 
ক্ষমতা লাভ করিয়। থাকে । যে প্রকার সমাধিতে বাহ্‌ স্থল 
ভূতগণই ধ্যেয় হয়, তাহাকে সবিতর্ক বলে। বিতর্ক অর্থে 
 প্রশ্নশসবিতর্ক অর্থে « প্রশ্্ের সহিত। যাহাতে ভূতসমূহ 
উহ্াদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি এরূপ, 
ধ্যানপরার পুরুষকে প্রদান করে, এইভন্ত ভূতগুলিকে প্রশ্ন 
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করা, তাহাকেই স্বিতর্ক বলে। কিন্তু শক্তি জাত করিলেই, 
মুক্তিলাভ হয় না। উহা কেবল ভোগের জন্ত চেষ্টা মত্র। 
আব এই জীবনে প্ররূত ভোগন্থথ হইতেই পারে ন|। 
ভোগন্থথের অন্বেষণ বৃথা, ইহাই জগর্তে অতি প্রাচীন উপদেশ; 
কিন্তু মানুষের পক্ষে ইহা ধারণ! করা অতি কঠিন। যখন 
সে ইহার ধারণা করিতে পারে, তখন সে জগতের অতীত 
হইয় মুক্ত হইয়। যায়। যে গুলিকে সাধারণতঃ গুহাশক্তি 
বলে, তাহা লাভ করিলে ভোগের বুদ্ধি হয় মাত্র, কিন্ত পরিশেষে 
তাহা হইতে আবার যন্ত্রণারও বৃদ্ধি হয়। অবনত, বিজ্ঞানের 
চক্ষে দৃষ্টি কবিয়! পতঞ্জলি এই গুহা শক্তি লাভের সঙ্গাবনা 
ক্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত তিনি এই সমুদয় শক্তির প্রলোভন 
হইতে আমাদিগকে সাবধান কবিয়। দিতে ভুলেন নাই । 

আবার সেই ধ্যানেই যখন এঁ ভূতগুলকে দেশ ও কাল ৃ 
হইতে পৃথক করিয়া উহাদিগের শ্বরূপ চিন্তা কর! যায়, তখন 
সেই সমাধিকে নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে। যখন আব এক 
সোপান অগ্রসর হইয়! তন্মাব্রগুলিকে ধ্যানের বিষয় করিয়| 
উহ্বাদিগকে দেশকালের অন্তর্গত বলিয় চিন্তা করা যান, তখন 
তাহাকে সবিচার সমাধি বলে। আবার এ সমাধিতে যখন এ 
সুঙ্ষভৃতগুলিকে দেশকালের অতীত ভাবে লইমা উহাদের 
হবরূপ চিন্তা করা যায, তখন তাহাকে নির্বিচার সমাধি বলে। 
ইহার পরবর্তী সোপান এই-_ইহাতে স্থক্ম, স্থূল উভয় প্রকার. 
'ভূতের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণকে ধ্যানের বিষয় 
করিতে হয়। যখন অন্তঃকরণকে রজত্তমোলেশানুবিদ্বরপে 
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চিন্তা কর] হয়, তখন উহাকে আনন্দ সমাধি বলে। যখন 
আমরা অন্তঃকরণকে রজস্তমোলেশশুন্ঠ শুদ্ধ সন্বরূপে চিষ্ত! করি, 
যখন সমাধি বিশেষ পরিপন্ক হইয়! বায়, বখন স্থল সুক্ষ 
সমুদয় ভূতের চিন্তা পরিত্যক্ত হইয়া! মনের হ্বরূপাবস্থাই ধ্যেয় 
বিষয় হুইয়৷ দীড়ায়, কেবল সাত্বিক অহঙ্কার মাত্র অন্ঠান্ত বিষয় 
হইতে পৃথক্ক্ৃত হইয়। বর্তমান থাকে, তখন উহাকে অস্মিতা 
সমাধি বলে। এ অবস্থায়ও সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়। 
যায় না। যে ব্যক্তি এঁ অবন্থ! পাইয়াছেন, তীহাকেই বেদে 
“বিদেহ” বলিয়া থকে। তিনি আপনাকে, স্থুলদেহশৃন্রূপে 
চিন্ত। করিতে পাঁরেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজেকে, নুক্্শরীরধারী 
বলিয়। চিন্তা কবিতে হইবেই হইবে। ধাহার এই অবস্থায় 
থাকিয়া সেই পরমপদ লাভ না করিয়া প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত 
হন, তাহাদিগকে প্রক্ৃতিলীন বলে; কিন্তু যাহারা এ প্রকার 
হুপ্ম ভোগন্থখেও সন্তু নন, তীহারাই চরমলক্ষ্য মুক্তিলাভ 
করেন। 


বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ববঃ সংক্কীরশেযোহন্যঃ ॥ ১৮ ॥ 


সুত্রার্থ।-_অন্য প্রকার সমাধিতে সর্বদা সমুদয় 
মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস করা হয়, কেবল 
( ব্যুখান প্রত্যয়হীন ) সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে । 
ব্যাখ্যা। ইহাই ৬পূর্ণ জ্ঞানাতীত অসশ্প্রজ্ঞাত সমাধি; 
এ সমাধি আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে যে সমাধির 
কথ বুলা .হুইয়াছে, তাহ! আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না- 
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আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না। একজন ব্যক্তি সমুদয় শ্তি* 
লাভ করিতে পারে কিন্তু গাহার পুনরার পতন হইবে। 
যতক্ষণ না আত্মা প্রকৃতির অতীতাবস্থায় গিয়। সন্প্রজ্ঞাত 
সমাধিরও বাহিরে যাইতে পারে, ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে। 
ধদিও ইহার প্রণালী খুব সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত ইহা 
লাত কর! অতি কঠিন.। ইহার প্রণালী এই--মনকে ধ্যানের 
বিষয় করিয়। যখনি তাহাতে কোন চিস্তা আসিবে, তখনি 
তাহাকে দাবাইয়া দেওয়া । মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্তা 
আদিতে না দিষা উহাকে সম্পূর্ণরূপে শৃন্ করা। যখনি আমরা 
ইহা] যথার্থরূপে * সাধন করিতে পারিব, সেই মুহূর্তেই আমরা 
মুক্তি ( পরম প্রংখ্যান ) লাত করিব। পূর্ব সাঁধন যাহারা আয়ন্ত ন 
করিয়াছেন, তাহার! যখন মনকে শুন্য করিতে চেষ্টা! পান, তখন 
তাহাদের চিত অজ্ঞান-স্বভাব তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইয়া যায়, তাহাতে 
তাহাদের মনকে অলস ও অকন্মণ্য করিয়া ফেলে। তাঁহারা কিন্ত 
মনে করেন আমরা মনকে শৃন্তভাবে ভাবিত করিতেছি। ইহা 
প্র্কৃতরূপে সাধন করিতে সমর্থ হওয়া উচ্চতম শক্তির প্রকাশ-- 
মনকে শুন্য করিতে সমর্থ হইলেই সংযমের চুড়ান্ত হইয়৷ গেল। 
যখন এই অসম্প্রজ্ঞীত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হয়, 
তখন এ সমাধি নিবর্বাজ হুইয়! যায়। সমাধি নিব্বাজ হয়, ইহার 
অর্থ কি? সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তিগুলি দমিত হয় মাত্র, 
উনারা সংস্কার ব1! বীজ আকারে অবশিষ্ট থাকে । আবার সময় 
আসিলে তাহার পুনরায় তরঙ্গাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
কিন্ত ঘখন সংস্কারগুলিকে পধ্যন্ত নির্মল কর! হয়, যখন মনও 
১৫৬ 


যোগসূত্র 


'প্রায় বিনষ্ট হইয়া আইসে, তখনই সমাধি নিব্বীজ হুইয়! যায়। 
তখন মনের ভিতর এমন কোন সংস্কার-বীজ থাকে না, যাহা হইতে 
এই জীবনগতিকা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে-_যাহা হইতে এই 
অবিরাম পর্মমৃত্যুক্র প্রবাহিত হইতে পারে । 

অবশ্তঠ তোমর! জিজ্ঞাসা করিতে পার যেজ্ঞান থাকিবে না, 
সে আবার কি প্রকার অবস্থা। যাহাকে আমর| জ্ঞান বলি, 
তাহা এ জ্ঞানাতীত অবস্থার সহিত তুলনায় নিয্নতর অবস্থামাত্র । 
এইটি সর্বদা ম্মরণ রাঁথা উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্ববোচ্চ ও 
সর্বনিষ্ন প্রান্ত প্রায় একই প্রকার দেখায় । * ইথারের কম্পন 
মুদুতম হইলে উহাকে অন্ধকার বলে, আবার উহার উচ্চতম- 
কম্পনও অন্ধকারের স্তর দেখায় । কিন্ত .এ হই প্রকার 
অন্ধকারকে কি এক বলিতে হইবে? উহার একটি-_প্রক্কৃত 
অন্ধকার, অপরটি-_অতি তীব্র আলোক, তথাপি উহার! দেখিতে 
একই প্রকার | এইরূপে, অল্ঞান সর্বাপেক্ষা নিয়াবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবস্থা, 
আর ত্র জ্ঞানের অভীত ( বিজ্ঞানধাতু ) একটি উচ্চ অবস্থা আছে। 
কিন্তু অজ্ঞানাবস্থ! ও জ্ঞানাতীত (নিঃস্ব নিভাঁব) অবস্থা দেখিতে 
একই প্রকার । আমরা যাহাঁকে জ্ঞান বলি, তাহা! এক উৎপন্ন দ্রব্য-- 
উহা! একটি মিশ্র পদার্থ, উহ্‌! প্রকৃত সত্য নহে। এই উচ্চতর সমাধি 
ক্রমাগত অভ্যাস করিলে তাহার কি ফল হইবে? উহাতে, 
এই অভ্যাসের পূর্বে আমাদের অস্থিগতা ও জড়ত্বের দিকে 
মনের যে একটা প্রৰণত। ছিল, তাহা ত নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে 
সংগ্রবৃত্িরও নাশ হইয়। যাইবে । অপরিষ্কত ন্বর্ণ হইতে 
উহার, খাদ বাহির করিবার জঙ্ঠ কোন রাসাগ্গনিক দ্রব্য 
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মিশাইলে যাহ! হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়। থাকে। বখন 
খনি হইতে উত্তোলিত অপরিষ্কুত ধাতুকে গলান হয়, তথন যে 
রাসায়নিক পদার্থগুলি উহার সঙ্গে মিশান হয়, সেগুলিও এ খাদের 
সহিত গলিয়! যাঁয়। এই পপ্রকারেই সর্ব্বদা পূর্বেবাক্ত সমাধি 
অভ্যাসরূপ সংযম-শক্তিবলে প্রথমে পূর্বতন অসৎ প্রবৃত্তিগুলি 
ও পরিশেষে সংপ্রবৃত্তিগুলিও চলিয়! যাইবে । এইরূপে সদসৎ 
প্রবৃত্িদ্বয়ের নিরোধে আত্মা সর্বববন্ধনবিমুক্ত হুইরা স্বমহিমায়, 
সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ রূপে অবস্থিত থাঁকিবেন। 
নুতরাং সমু্য়" শক্তি ত্যাগ করিলেই আমরা সর্বশক্তিমান্‌ 
হইতে পারি, এই ক্ষুদ্র জীবনের অভিমান ত্যাগ করিলেই 
আমরা মৃত্যু অতিক্রম করির়! মহাপ্রাণরপে অবস্থিত হইতে 
পারি। তখন মানুষ জানিতে পারিবে, কোনকালেই তাহার 
জন্ম মৃত্যু ছিল না, তাহার স্বর্ণ বা পৃথিবী কখনই কিছুরই 
প্রয়োজন ছিল না। সে তথন বুঝিবে, তাহার আসা যাওয়া 
কোন কালেই নাই, আঁসা যাওয়া কেবল প্রক্ৃতির। আহ 
প্রকৃতির এ গতিই আত্মার উপর প্রতিবিষ্থিত হইয়াছিল। 
কাচ হইতে প্রতিবিদ্িত হইয়া প্রাচীরের উপর আলোক 
পড়িন্নাছে ও নড়িতেছে। প্রাচীর নির্ধবোধের মত, ভাবিতেছে, 
আমিই নড়িতেছি। আমাদের সকলের _সম্বন্ধেই এইকরপ) 
চিত্তই ক্রমাগত এদিক ওদিক যাইতেছে, উহ! আপনাকে 
নানারূপে পরিণত করিতেছে, কিন্তু আমরা মনে করিতেছি, 
আমর! এই বিভির আকার ধারণ করিতেছি। অসম্প্রজ্ঞাত 
সদাধির অভ্যাসে এই সমুদয় অজ্ঞানই চলিকস! যাইবে । সেই 
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মুস্ত আত্মা বখন বাহা আজ্ঞা করিবেন-_ প্রার্থনা! বা ভিক্ষুকের 
মত. যাচঞা নয়, কিন্তু আজ্ঞা করিবেন,তিনি যাহা ইচ্ছা 
করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহাই পূর্ণ হইবে, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা 
করিবেন, তখন তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন। সাংখ্যদর্শনের 
মতে, ঈশ্বরের অন্তিত্ব নাই। এই দর্শন বলেন, জগতের ঈশ্বর 
কেহ থাকিতে পারেন না, কারণ, যদি তিনি থাকেন, তাহা 
হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মা, আর আত্মা বন্ধ বা! মুক্তম্বভাব__ 
এই উভয়ের অন্যতর। যে আত্মা প্রকৃতির বশীভূত, প্রকৃতি ষে 
আত্মার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন তিনি কিরূপে 
স্ষ্টি করিতে পারেন? তিনি ত নিজেই দাসরপ। আবার 
যদি অপর পক্ষ গ্রহণ কর! যায়, অর্থাৎ আত্মাকে যদি মুক্ত 
বলিয়। শ্বীকার করা যায়, তবে এই আপত্তি আইসে যে, মুক্ত 
আত্মা কিরূপে সৃতি ও এই সমুদয় জগতের ক্রিয়াদি নির্বাহ 
কবিতে পারেন? উ"হার কোন বাসনা থাকিতে পারে না, 
সুতরাং উহার স্টি ও জগৎশাসনাদ্দি করিবার কোন প্রয়োজন 
থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই সাংখাদশন বলেন যে, 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব শ্বীকার করিবার কোন আবশ্তক নাই। 
প্রকৃতি স্বীকার করিলেই যখন সমুদয় ব্যাখ্যা কর! যায়, তখন 
ঈশ্বরের আর প্রয়োজন কি? তবে কপিল বলেন, অনেক 
আত্ম। এরূপ আছেন, যাহারা সিদ্ধাবস্থার কাছাকাছি যাইয়াও 
বিভূতিলান্তের বাসনা' সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে ন| পারায় 
যোগভ্ষ্ট হন। তীহাদের মন কিছুদিন প্রকৃতিতে লীন হইয়৷ 
থাকে : তাহারা যখন আবার উৎপন্ন হন, তখন প্রক্কৃতির 
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প্রত হইয়া আসেন। ইহাঁদিগকে যদি ঈশ্বর বল, তবে এরূপ 
ঈশ্বর ঘ্মাছেন ধটে। আমরা সকলেই এক সময়ে এরূপ 
ঈশ্বরত্ব লাভ করিব। আর সাংখ্যদর্শনের মতে, বেদে যে 
ঈশ্বরের কথা বণিত হইয়াছে, তাহা এইদ্ধূপ একজন মুক্তাত্মার 
বর্ণনা মাত্র। ইহা ব্যতীত নিত্মুক্ত, আনন্দময়, জগতের 
সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। আবার এদিকে যোগীরা বলেন, প্না, 
একজন ঈশ্বর আছেন, অন্যান্য সমুদয় আত্মা--সমুদ্য় পুরুষ-_ 
হইতে পৃথকৃ একজন বিশেষ পুরুষ আছেন; তিনি সমুদয় 
স্থপ্টির অনস্ত নিত্য প্রভু, নিত্যমুক্ত, সমুদয় গুকর গুরু স্বরূপ।” 
যোগীর! অবশ্ঠ, সাঁংখ্যের ধাহার্দিগকে প্রকৃতিলীন বলেন, 
তাহাদেরও অন্তিত্ব হ্বীকার করেন। তাহারা বলেন যে, 
ইহারা যোগত্রষ্ট যোগী। কিছুকালের জন্ত তাহাদের চরমলক্ষ্ে 
গমনের ব্যাঘাত খটিয়। থাকে বটে, কিন্তু তাহারা সেই সময়ে 
জগতের অংশবিশেষের অধিপতিরূপে অবস্থিতি করেন। 


ভবপ্রত্যয়ে! বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


সুত্রার্থ।--( সমাধি পর-বৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত: 
না হইলে) তাহাই দেবতা ও প্রকৃতিলীনদিগের 
পুনরুৎপত্তির কারণ । ৃ 

ব্যাখ্যা। ভারতীয় সমুদ্র ধর্মপ্রণালীতে দেবতা অর্থে 
কতকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে বুঝায়।০ ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা! 
ক্রমাধুয়ে এ পদ পূর্ণ করেন। , কিন্ত 'ইছাদের মধ্যে কেহই 
পুর্ণ ম্ছেন। | 
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শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপুর্বক ইতরেষাম্‌ ॥২০॥ 

সুত্রার্থ।-:অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা 
অর্থাৎ বিশ্বাস, বীর্য অর্থাৎ মনের তেজঃ, স্মৃতি, সমাধি 
বা একাগ্রতা, ও সত্য বস্তুর বিবেক হইতে এই 
সমাধি উৎপন্ন হয় । 

ব্যাখ্যা । যাহারা দেবত্বপদ অথবা কোন কলের শাসনভার 
প্রার্থনা না করেন, তাহাদেরই কথা বলা হইতেছে । তীহারা 
মুক্তিলাভ করেন। 

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥২১॥ 

সুত্রার্থ ।_ধীহারা অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বা উৎসাহী, 
তাহারা অতি শীঘ্রই যোগে কৃতকার্ধ্য হন । 

মৃছুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোহপি বিশেষ; ॥২২॥ 

স্ত্রীর্থ।_-আবার মৃছ চেষ্টা; মধ্যম চেষ্টা, অথবা 
অত্যন্ত অধিক চেষ্টা, এই অন্ুসারেই যোগিগণের 
সিদ্ধির বিশেষ বা ভেদ দেখা যায়। 

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্। ॥২৩॥ 

স্ত্রার্থ।--অথবা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও 
(সমাধি লাভ হয় )।, 
কেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরাস্বষ্ঃ 
পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥ 
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সুত্রার্থ।_এক বিশেষ পুরুষ, যিনি ছুঃখ, কর্ম, 
কর্মফল অথবা বাসনা দ্বারা অস্পুষ্ট, তিনিই ঈশ্বর 
(পরম নিয়ন্তা )। 

ব্যাখ্য]। আমাদের এখানে পুনরায় ম্মরণ করিতে হইবে 
যে, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত, কিন্তু সাংখ্য- 
দর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই; যোগীরা কিন্ত ঈশ্বব স্বীকার করিয়া 
থাকেন। যোগীর ঈশ্বর শ্বীকার করিলেও সৃষ্টিকর্তৃতাদি ঈশ্বর- 
সম্বন্ধীয় বিবিধ ভাবের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। যোগী- 
দিগের ঈশ্বব অর্থে জগতের স্ব্টিকর্তা ঈশ্বর স্ুচিত হন নাই, 
বেদমতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের স্ষ্টিকর্তী। বেদের অভিপ্রায় এই, 
জগতে যখন সামগ্স্ত দেখা যাইতেছে, তখন জগৎ অবস্ত এক 
ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ হইবে। 

বোগীরা জশ্বরাস্তিত্ব স্থাপনের জন্য এক নূতন ধরণের যুক্তির 
অবতারণা করেন । তাহার বলেন-_ 


তত্র নিরতিশয়ৎ সর্বজ্ঞবীজম্‌ ॥২৫॥ 


স্রত্রার্থ ।--অন্যেতে যে সর্ধজ্ঞত্বের বীজ আছে, তাহ 
তাহাতে নিরতিশয় অর্থাৎ অনন্ত ভাব ধারণ করে। 


ব্যাখ্য। । মনকে অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র এই ছুইটি চূড়াস্ত 

তাবের ভিতর ভ্রমণ করিতে হুইবেই হইবে। তুমি অবশ্ঠ 

সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিন্তা করিতে লার, কিন্তু উহা চিন্তা 

করিতে গেলেই, উহার অঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্ত দেশের চিন্তা 

করিতে হুইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বদি একটি ক্ষুদ্র দেশের 
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বিষয় চিন্তা কর, তাহ! হইলে দেহিতে পাইবে, যে মুহর্তে এ 
ক্ষুদ্র দেশরূপ ুতরবৃত্ দেখিতে পাইতেছ, সেই মুহূর্তেই উহার 
চতুর্দিকে অনন্ত বিস্তৃত আর একটি বৃত্ত রহিরাছে। কাল 
সম্বন্ধেও এ কথা। মনে কর, তুমি এক সেকেগু সময়ের বিষয় 
ভাবিতেছ, তৎসঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে অনন্ত কালের কথ! চিন্তা 
করিতে হইবে। জ্ঞান সম্বদ্ধেও এরূপ মানুষে কেবল জ্ঞানের 
বীজ-ভাব আছে। কিন্তু এ ক্ষুদ্র জ্ঞানের চিন্তা করিতে হইলেই 
উহাব সঙ্গেসঙে অনন্ত জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। 
সুতবাং আমাদের নিজ মনের গঠন ইহা ছুইতেই বেশ 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এক অনন্ত জ্ঞান রহিগ্কাছে। যোগীরা সেই 
অনস্ত জ্ঞানকে ঈশ্বর বলেন। 


পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥২৬। 


সুত্রার্থ।--তিনি পুর্ব পুর্ব ( প্রাচীন) গুরুদিগেরও 
গুরু, কারণ, তিনি কালদ্ার! সীমাবদ্ধ নন । 

ব্যাখ্যা। আমাদিগের অভ্যন্তরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে 
বটে, কিন্ত অপর এক জ্ঞানের দ্বারা উহাকে জাগরিত করিতে 
হইবে। জানিবার শক্তি আমাদের ভিতবেই আছে বটে, কিন্ত 
উহাকে জাগাইতে হইবে । আর যোগীরা বলেনঃ এঁরূপে জ্ঞানের 
উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব হইতে পারে । 
জড়, অচেতন ভূত কথ জ্ঞান বিকাশ করাইতে পারে না_ 
কেবল জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞান বিকাশ হইয় থাকে? 


আমাদের ভিতরে বে জ্ঞান আছে, তাহার উদ্মেষের জন্ভ জ্ঞানী 
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ব্যক্তিগণের সর্বদ/ই আমাদের নিকট থাকার প্রয়োজন, সুতরাং 
এই গুরুগণের সর্বদাই প্রয়োজন ছিল। জগৎ কখনও এই 
সকল আঁচার্ধ্যবিরহিত হয় নাই। কোন জ্ঞানই তাহাদের 
সহায়তা. ব্যতীত আসিতে পারে না। ঈশ্বর সমূদ্রয় গুরুরও গুক, 
কারণ, এই সমস্ত গুরুগণ যতই উন্নত হউন না কেন, তীহার! 
দেবতাই হউন, অথবা স্বর্গবুতই হউন, সকলেই বদ্ধ ও কাল 
দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্ত ঈশ্বর কাল দ্বারা আবদ্ধ নন। যোগীদিগের 
এই দুইটি বিশেষ দিদ্ধান্ত-- প্রথমটি এই যে, শান্ত বস্তর চিন্তা 
করিতে গেলেই মন বাধ্য হইয়াই অনন্তের চিন্তা করিবে। 
আর যদি এ মানসিক অন্ুভূতিব এক ভাগ সত্য হয়, তবে 
উহার অপর ভাগও সত্য হইবে। কারণ, ছুইটিই যখন সেই 
একই মনের অনুভূতি, তখন ছুইটি অনুভূতির মুল্ই সমান। 
মানুষে অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মানুষ অল্লজ্ঞ--ইহা হইতেই 
বুঝা যাইতেছে যে ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান আছে-ঈশ্বর 
অনস্তজ্ঞানসম্পন্ন । বদি আমরা এই ছুইটি অনুভূতির ভিতরে 
একটিকে গ্রহণ কবি, তবে অপরটিকেও গ্রহণ না করিব কেন? 
যুক্তি ত বলে-হাঁয়, উভয়কে গ্রহণ কর, নয়, উভয়কেই পরিত্যাগ 
কর। যদি আমি বিশ্বাস কবি যে, মানব অল্লজ্ঞানসম্পন্ন, তবে 
আমাকে অবশ্তই শ্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার পশ্চাতে 
একজন অসীমজ্ঞানসম্পন্ন পুকষ আছেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত 
এই যে, গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। বর্তমান 
কালেরু দার্শনিকগণ যে বলিয়। থাকেন, মানুষের জান তাহার 
আপনার ভিতর হইতে উৎপন্ন হয়, এ কথা সত্য বুটে, সমুদয় 
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জ্ঞানই মানুষের ভিতরে রহিয়াছে বটে, কিন্ত প্র জ্ঞানেৰ উদ্মেষের 
জন্য কতকগুলি অনুকূল পারিপাৰিক অবস্থার প্রয়োজন। 
আমরা গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। 
এক্ষণে কথ! হইতেছে, যদ্দি মনুষ্য, দেব, অথবা হ্বর্গবাসী 
দুতবিশেষ আমাদের গুরু হন, তাহা হইলে, তাহারা ত সকলেই 
সসীম; তাহাদের পূর্বে তাহাদের আবার গুরু কে ছিলেন? 
আমাদিগকে বাধ্য হইয়। এই চরম সিদ্ধান্ত প্থির করিতে 
হইবেই হৃইবে যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালেৰ 
দ্বাৰা সীমাবদ্ধ বা অবচ্ছিন্ন নহেন। সেই এক ধ্নস্তজ্ঞানসম্পন্ 
গুরু, ধাহার আদ্িও নাই, অন্তও নাই, তাহাকেই ঈশ্বর বলে। 25. 
তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭॥ 

স্থ্রার্থ।-_ প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার তাহার প্রকাশক । 

ব্যাখ্যা। তোমার মনে যে কোন ভাব আছে, তাহারই 
এক প্রতিরপ শব্ও আছে; এই শব্ধ ও ভাবকে পৃথক করা 
যায় না। একই বস্তব বাহৃভাগটিকে শব ও তাহারই 
অন্তর্ভাগটিকে চিন্তা বা ভাব আখ্যা দেওয়! হইয়া! থাকে। 
কোন মনুষ্যই বিশ্লেষণবলে চিন্তাকে শব্ধ হইতে পৃথকৃ করিতে 
পারে না। কতকগুলি লোক একত্রে বসিয়া কোন্‌ ভাবের 
জন্য কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির করিতে 
করিতে ভাষাব উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ অনেকের মত; 
কিন্তু এই মত যে -ন্মাত্মক, তাহা প্রমাণিত হৃইয়াছে। 
যতদিন মানুষ রহিয়াছে, ততদিন শব্দ ও ভাষা উভয়েরই 
অস্তিত্ব "রহিয়াছে । এক্ষণে কথা হইতেছে, একটি ভাব ও 
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একটি শব্দে পরম্পর সম্বন্ধ কি? আমন্রা যদিও দেখিতে পাই 
যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব্ধ থাকা চাই-ই চাই, 
কিন্ত এক ভাব যে একটি মাত্র শবের দ্বাবা প্রকাশিত হুইবে, 
তাহা নহে। কুড়িটি বিভিন্ন দেশে ভাব একরপ হইতে 
পাবে, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ! প্রত্যেক ভাব প্রকাশ 
করিতে গেলে অবশ্ত একটি না! একটি শবের প্রয়োজন হইবে, 
কিন্তু এই একভাব-প্রকাশক শবগুলিকে যে এক প্রকাঁব 
উচ্চাঁবণবিশিষ্ট হইতে হুইবে, তাহাব কোন প্রয়োজন নাই। 
ভিন্নতিন্ন জাতিতে অবশ্ঠ ভিন্নভিন্ন উচ্চারণবিশিষ্ট শব্ধ ব্যবহার 
করিবে । সেই জন্য টীকাকার বলিয়াছেন যে, প্যদিও ভাব ও 
শব্দেব পরম্পব সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্ত এক শব ও এক ভাবেব 
মধ্যে যে একেবাবে এক অনতিক্রমণীয় সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা 
বুঝাইতেছে না।”*্* এই সমস্ত শব্ধ বিভিন্নবিভিন্ন হয় বটে 
তথাপি শব্দ ও ভাবের পবস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক । যদি বাচ্য 
ও বাঁচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, তবেই ভাব ও শব্দের 
মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধ আছে বলা যায়, তাহা না হইলে সে 
বাচক শব্দ কথনই সর্ধসাধাবণে ব্যবহার করিতে পারে না। 
বাচক বাচ্য-পদার্থের প্রকাশক । যদি সে বাচ্য বস্তর পূর্বব 
হইতে অস্তিত্ব থাকে, আর আমরা যদি পুনঃনুনঃ পবীক্ষাঘথারা 
দেখিতে পাই যে, এ বাচক শবটি এ বসন্তকে অনেক বার 

* সর্ষে এব শব্াাঃ সর্ববাকারার্াভিধানসমর্থা-ইতি স্থিত এবৈষাং 
সর্ধাকটীররর্থৈঃ স্বাভাবিক£ সন্ন্ধঃ। 

-ব্যাসভাহষ্যর বাঁচম্পতিঙগিশ্রকৃত টীক' 
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বুধাইয়াছে, তাহা, হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এ বাচ্য 
বাচকের মধ্যে যথার্থ একটি সম্বন্ধ আছে। যদি এ পদার্থগুলি 
উপস্থিত ন! থাকে, সহঅসহঅ ব্যক্তি উহাদের বাঁচকের দ্বারাই 
উহ্বাদের জ্ঞান লাভ করিবে। বাচ্য ও বাচকের মধ্যে 
স্বাভাবিক সন্বন্ধা থাকা বিশেষ আবশ্তক; তাহা হইলেই 
যখন ও বাঁচক শবধটিকে উচ্চাবণ করা হইবে, তখনই উহ! এ 
বাচা-পদার্থটির কথা মনে উল্লেখ কবিয়া দিবে। শুত্রকার 
বলিতেছেন, ওষ্কাব ঈশ্বরের বাচক। হুত্রকার বিশেষভাবে 
ও” এই শব্দটর উল্লেখ কবিলেন কেপ? *“ঈশ্বব” এই 
ভাবটি বুঝাইবাঁব জন্য ত শত শত শব্ধ রহিয়াছে । একটি 
ভাবেব সহিত সহশত্রপহ্ শবেব সম্বন্ধ থাকে। ঈশ্বর 
ভাবটি শত শত শব্দেব সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই 
ত ইঈশ্ববের বাঁচক। তাল, তাহাই হইল; কিন্ত তাহা 
হইলেও এ শব্বগুলির মধ্যে একটি সাধারণ শব্ষ বাহির করা 
চাই। এ সমুদয় বাঁচকগুপিব একটি সাধারণ শব্দ-ভূমি বাহির 
করিতে হইবে__মাব যে বাঁচক শব্দটি সকলের সাধারণ 
বাচক হইবে, সেই বাচক শব্দটই সর্ধশ্রেষ্টরপে পরিগণিত 
হইবে, আব সেইটিই বাস্তবিক উহার যথার্থ বাচক হইবে। 
কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, আমরা কণ্ঠনালী ও 
তালুকে শন্দোচ্চারণাঁধাররূপে ব্যবহার কবিয়া| থাকি । এমন 
কি কোন ভৌতিক শ্ক্ৰ আছে, অপর সমুদয় শব্ধ যাহা 
প্রকাশ ম্বর্ূপ-যাঁহ! স্বতাবতঃই অন্য সমুদয় শব্খগুলিকে 
বুঝাইতে পারে? এই শব্ধই এই' প্রকার) উহাই সমুদয় 
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শবের ভিত্তি-ত্বূপ। উহার প্রথম অক্ষব “অ* সমুদয় শবের 
মূল--উহাই সমূদয় শব্দের কুঞ্চিকাম্বরূপ, উহা দ্ধিহবা অথবা 
তালুর কোন অংশ স্পর্শ না করিয়াই উচ্চারিত হয়। “ম'_ 
ব্গীয় সমুদয় শব্ের শেষ শব্ধ, উহার উচ্চানণ করিতে 
হইলে, ও্ঠদয় বন্ধ কবিতে হয়। আর “উ? এই শব জিহ্বামূল 
হইতে মুখমধ্বর্তী শব্দাধারের শেষ সীম! পর্যন্ত যেন গড়াইয়া 
যাইতেছে । এইরূপে "গু" শব্ধটিব দ্বার সমুদয় শবোচ্চারণ 
ব্যাপারটি প্রকাশিত হইতেছে । এই কারণে উহাই স্বাভাবিক 
বাচক শব্দ-উহাই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন শবের জননীঁত্ববূপ। যত 
প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে পাবে-_-আমাঁদের ক্ষমতায় যত 
প্রকার শব্ধ উচ্চারণেব সম্ভাবনা আছে, উহা তৎ সমুদয়ের 
কচক। এই সকল আনুমানিক গবেষণ। ছাড়িয়া দিলেও 
দেখ! যায়, ভাবতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মভাব আছে, এই 
ওষ্কার সকল-গুলিবই কেন্দ্র স্বরূপ, বেদের বিভিন্ন ধর্ম্ভাবসমূহ 
এই ওষ্কারকে আশ্রয় করিয়। রহিয়াছে । এক্ষণে কথা হইতেছে, 
ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলগ্ড ও অন্তান্প দেশেব কি সম্বন্ধ 
আছে। ইহার উত্তর এই-_সর্বদেশে এই ওক্কারের ব্যবহার 
চলিতে পারে; তাহার কাবণ এই যে, ভারতবর্ষে বতরূপ 
বিভিন্ন ধর্ম্মভাবের বিকাশ হইয়াছে, ওঙ্কার তাহার প্রত্যেক 
সোপানেই পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা ঈশ্বরসন্বস্বীয় ভিন্নভিন্ন 
ভাব বুঝাইবার জন্য বাবহৃত হইয়াছে । "অদ্বৈতবাদী, £দ্বতবাদী, 
£ম্বতাছৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী, এমন কি নাস্তিকগণ পরাস্ত 
তীছা্দের উচ্চতম আদর্শ প্রকাশের জন্ঠ এই ওক্কার অবলঙষন 
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করিয়াছিলেন । নুতরাঁং কার্ধ্যতঃ যখন এই ওক্কার মানব 
জাতির অধিকাংশের ধর্মভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহাত হইতেছে, 
তখন সকল দেশের সকল জাতিই ইহা অবলম্বন করিতে 
পারেন। ইংরাজী গড, শব্ধ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ 
করে, তাহা বড় বেশী দূব যাইতে পারে না। যদ্দি তুমি 
উহার অতিরিক্ত কোন ভাব এ শব্ধ ছারা বুঝাইতে ইচ্ছা 
কর, তবে তোমাকে উহাতে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে" 
যেমন (091501721) সগুণ, (1101961501081) নিগুণ, (4950106) 
নির্ব্বিশেষ ইত্যাঁদি। অন্য সমুদয় ভাঁষাতেই ঈশ্বরবাচক যে সকল 
শব্ধ আছে, তৎসন্বন্ধেও এই কথা খাটে; উহাদের অতি অল্প-ভাঁব 
গ্রকাশ করিবাব শক্তি আছে। কিন্তু ও এই শব্দে এই 
সর্কপ্রকার ভাবই রহিয়াছে । অতএব, উহা সর্বসাধারণের 
গ্রহণ করা আবশ্বক | 


তজ্জপস্তদর্থভাবনম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


সুত্রার্থ।__-এই ওক্কারের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ও উহার 
অর্থ ধ্যান (সমাধিলাভের উপায় )। 

ব্যাথ্যা। এক্ষণে কথা হইতেছে, পুনঃপুনঃ উচ্চারণের 
আবশ্তকতা কি? অবশ্ঠ, আমাদের সংস্কারবিষয়ক মতবাদের 
কথ! ম্মরণ আছে; সমুদয় সংস্কারসমষ্টিই আমাদের মনোমধ্যে 
অবস্থিত আছে। সং্কারগুলি মনের মধ্যে বাস করে; তাহার! 
ক্রমশঃ সুক্মাণুনুস্ম হইয়া অব্যক্ততাব ধারণ করে বটে, কিন্ত 
একেবটরে লুপ্ত হয় না, উবার! মনের মধ্যেই অবস্থিত থাকে ; 
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উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই উহার ব্যক্তভাব ধাবণ করে। 
আণবিক কম্পন কখনই নিবৃন্ত হুইবে না। যখন এই সমুদয় 
জগৎ নাঁশ হইবে, তখন প্রকাগুপ্রকাণ্ড কম্পন বা প্রবাহ 
সমুদ্য়ই চলিয়া যাইবে; হুধ্য, চন্দ্র, তার।, পৃথিবী সকলই 
লয় হইয়। যাইবে; কিন্তু পরমাণুগুলিব মধ্যে যে কম্পন ছিল, 
তাহা থাকিবে । এই বৃহৎ বৃহৎ ব্রহ্গাণ্ডে যে কার্ধ্য হইতেছে, 
প্রত্যেক পরমাণু সেই কাধ্য সাধন করিবে। বাহাবস্ত সম্বন্ধে 
যেরূপ কথিত হইল, চিত্ত সম্বন্ধেও তদ্রপ। চিন্তের অভ্যন্তবস্থ 
কম্পন সমুদয় অপ্রকশ হইবে বটে, কিন্তু পরমাণুকম্পনের ন্যায় 
তাহাদের হুক্ম গতি অব্যাহত থাকিবে, তাহার! উত্তেজক কারণ 
পাইলেই পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে । পুনঃপুনঃ উচ্চারণের 
অর্থ এক্ষণে বুঝা যাইবে । আমাদের ভিতব সে সকল ধর্মের 
সংস্কার আছে, ইহা সেইগুলিকে বিশেষভাবে উত্তেজিত কবিবার 
প্রধান সহায়। পক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিবেকা। ভবতি ভবার্ণব- 
তরণে নৌকা ॥” (শংকরকৃত মোহমুদগব, ৫)। ক্ষণমাত্র 
সাধুসঙ্গ, তবসমূদ্র পারের একমাত্র নৌকা স্বরূপ হয়। সৎসঙ্গের 
এতদূর শক্তি! বাহা সংসঙ্গের যেমন শক্তি কথিত হুইল, তেমনি 
আন্তরিক সংসঙ্গও আছে। এই ওক্কারের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ 
ও উহার অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধুসঙ্গ করা। পুনঃপুনঃ 
উচ্চারণ কর এবং তৎসঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান কর, তাহা 
হইলে হৃদয়ে জ্ঞানালোক আসিবে ও আত্ম প্রকাশিত হইবেন। 
কিন্ত যেমন “৩' এই শবের চিন্তা করিতে হইবে, তৎসলে 
উহার অর্থেরও চিন্তা করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ, কর, 
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কারণ, পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে ; 
এই অসৎসঙ্গরূপ তাপ যেই উহার উপর প্রযুক্ত হয়, অমনিই 
আবার সেই ক্ষত পুর্ব্ব-বিক্রমে আসিয়া দেখা দেয়। এই উদা- 
ভরণের দ্বারাই বোধগম্য হইবে যে, আমাদেব ভিতরে যে সকল 
উত্তম সংস্কার আছে, সেগুলি এক্ষণে অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে 
বটে, কিন্ধু উহারা আবার সৎসঙ্গের দ্বার] জাগরিত হইবে__ 
বাক্তভাব ধারণ করিবে। সংসঙ্গ অপেক্ষা জগতে পবিগ্রতর 
কিছু নাই, কারণ, সংসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলি জাগরিত 
হইবার স্থযোগ উপস্থিত হয়_- এগুলি চিত্রত্রদেরর তলদেশ হইতে 
উপরিভাগে আসিবাঁব উপক্রম করে । | 


ততঃ প্রত্যকৃচেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯। 


সুত্রার্থ।__উহা হইতে অন্ত্ূ্টি লাভ হয় ও যোগ- 
বিদ্বসমূহ নাশ হয়। 

ব্যাখ্যা । এই ওক্কার জপ ও চিস্তাঁব প্রথম ফল এই দেখিবে 
যে, ক্রমশঃ অন্তূ্টি বিকশিত এবং মানসিক ও শারীরিক যোগ- 
বি্বসমুদয় দৃবীভূত হইতে থাকিবে । এক্ষণে পশ্র হইতেছে, 
এই ষোগবিদ্বগুলি কিকি? 


ব্যাধিস্তানমংশয় প্রমাদালশ্যাবি রতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ- 
ভূমিকত্বানবস্থিতভ্লানি চিততবিক্ষেপাস্তেহস্তরায়াঃ॥৩০॥ 


স্ত্রার্থে।- রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্ভম- 


রাহিভ্য, আলস্ত, বিষয়তৃষ্ণা, মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতা 
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লাভ না করা, এ অবস্থা লাভ হইলেও তাহা হইতে 
পতিত হওয়া-_এইগুলিই চিত্তবিক্ষেপের অন্তরায় । 

ব্যাখা! । ১ম ব্যাধি-এই জীবন-সমুদ্রের অপর পারে 
যাইতে হইলে, এই শরীরই উহা পাঁর হইবার একমাত্র নৌকা। 
ইহাকে সুস্থ রাঁখিবার জন্ত বিশেষ যত্ব করিতে হইবে। অন্ুস্থ- 
শবীরিগণ যোগী হইতে পারে ন।। মানসিক জড়ত। আসিলে, 
আমাদের যোগবিষয়ক প্রবল অনুরাগ নষ্ট হইয়! যায়। উহার 
অভাবে সাধন করিবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প ও শক্তি থাকা 
প্রয়োজন, তাঙ্কার কিছুই থাকে না। আমাদের এই বিষয়ে 
বিচাবজনিত বিশ্বাস যতই থাকুক না কেন, যতদিন না দৃবদর্শন, 
দুবশ্রবণাদি অলৌকিক অনুভূতি না আসিবে, ততদিন এই 
বিস্তার সত্যত। বিষয়ে অনেক সন্দেহ আসিবে । যখন এই 
সকলের একটুএকটু আভাল আসিতে থাঁকে, তখন মনও খুব 
দু হইতে থাকে, তাহাতে এ সাধককে সাধনপথে আরও 
অধ্যবসায়শীল করিয়া তুলে। অনবশ্থিতত্ব-কয়েক দিন বা 
কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সাধন করিবার সময় দেখিবে, মন বেশ 
সহজে একাগ্র ও স্থির হইতেছে ; বোধ হইতেছে, তুমি সাধনপথে 
শীঘ্র শীঘ্র খুব উন্নতি করিতেছ। একদিন দেখিবে, হঠাৎ তোমার 
এই উন্নতিশ্রোত বন্ধ হইয়া গেল। তুমি দেখিলে, যেন হঠাৎ 
একদিন তোমার সমুদয় উন্নতিশোত বন্ধ হইয়া, যেমন জাহাজ 
চড়ায় সংলগ্ন হইলে চলনরহিত হয়, সেইরূপ হইল। এইরূপ 
হইলে অধ্যবসায়শূন্ত হইও না। এইরূপে বারবার উঠা পড়া 
হইতেই ত্রমে উন্নতিলাভ হইয়! থাকে। ৃ 
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ছঃখদৌ্নস্তাঙ্গ মেজযত্বস্বাসপ্রশ্বাসা 
বিক্ষেপসহভূবঃ ॥ ৩১ ॥ 
স্বত্রার্থ।-ছুঃখ, মন খারাপ হওয়া, শরীর নড়া, 
( অঙ্গম4এজয়ত্ব। /এজ্‌ কম্পনে ) অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস, 
এইগুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গেসঙ্গে উৎপন্ন হয়। 
ব্যাখ্যা । যখনই যখনই একাগ্রতা অভ্যাস কর! যায়, তখন 
তখনই মন ও শরীর সম্পূর্ণ স্থিরভাব খারণ করে। যখন ঠিক 
পথে সাধনা না হয়, অথবা যখন চিত্ত রীতিমত সংযত না থাকে, 
তখনই এই বিদ্বগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। "ওক্কার জপ ও 
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ হইতেই মন দৃঢ় হয় ও নূতন বল আইসে। 
সাধনপথে প্রায় সকলেরই এইরূপ ন্নায়বীয় চাঞ্চল্য উপস্থিত 
হয়। ওদিকে থেয়াল না করিয়া! সাধন করিয়। যাঁও। সাঁধনেব 
দ্বারাই ওগুলি চলিয়! যাইবে, তখন আসন স্থির হইবে। 
তৎ্প্রতিষেধার্থমে কত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥ 
সথাত্রার্থ।__ইহা নিবারণের জন্য এক-তত্ব (ঈশ্বর বা 
স্থলার্দি বা অভিমত তত্ব ) অভ্যাসের আবশ্যক । 
ব্যাখ্যা । কিছুক্ষণের জন্য মনকে কোন বিষয়বিশেষের 
আকারে আকারিত করিবব চেষ্টা কবিলে পূর্বেেক্ত বিদ্বগুলি 
চলিয়া যায়। এই উপদেশটি খুব সাধারণ ভাবে দেওয়! হইল। 
পর সুত্রগুলিতে এই' উপদেশটিই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইবে 
ও বিশেমবিশেষ ধ্েয় বিষয়ে এই সাধারণ উপদেশের প্রয়োগ 
উপদিষ্ট হুইবে। এক প্রকার অভ্যাস সকলের পক্ষে ধাঁটিতে 
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পারে না, এই জন্য নানাপ্রকার উপায়ের কথা বল! হইয়াছে। 
প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা! করিয়া কোন্টি তাহার পক্ষে থাটে, 
দেখিয়া! লইতে পারেন। 


মেত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং স্থখছুঃখপুণ্য।- 
পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিতপ্রসাদনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
সৃত্রার্থ।-_সুখ, ছুঃখ, পুণ্য ও পাপ এই কয়েকটি 
ভাবের প্রতি যথাক্রমে বন্ধৃতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষা 
এই কয়েকটি ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় । 
ব্যাখ্যা । আমাদের এই চাবি প্রকার ভাব থাকাই 
আবশ্তক । আমাদের সকলের প্রতি বন্ধুত্ব রাখা, দীনজনের 
প্রতি দয়াবান্‌ হওয়া, লোককে সংকর্ম করিতে দেখিলে সুখী 
হওয়] এবং অসৎ ব্যক্তিব প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা আবশ্তক। 
এইরূপ যত কিছু বিষয় আমাদেব সন্মথে আইসে, সেই সকল- 
গুলির প্রতিও আমাদের এইএই ভাব ধাবণ করা আবশ্তক। 
যদি বিষয়টি সুখকর হয়, তবে উহার প্রতি বন্ধু অর্থাৎ অনুকূল 
ভাব ধারণ করা আবশ্তক। এইরূপ, ঘি কোন ছুঃখকর ঘটনা 
আমানের চিন্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের অস্তুঃকরণ 
উহার প্রতি করুণভাবাপন্ন হয়। যদি উহা কোন শুভ বিষয় 
হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়া আবশ্কক আর অসৎ বিষয় 
হইলে সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃশ॥। এই সক বিভিন্ন 
বিষয়ের গ্রতি মনের এই এইরূপ ভাব ঘ্ারা মন শাস্ত হইয়া 
যাইবে। আমাদের দেননিন জীবনের অধিকাংশ গেংলষোগ 
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ও অশান্তির কারণ, মনকে এ-্রক্ীপভাবে ধারণ করিবার 
অক্ষমতা । মনে*' কর, একজন আমার প্রতি কোন অন্তায় 
ব্যবহার করিল, অমনি আমি তাহার প্রতীকার করিতে উদ্ভত 
হইলাম । আর আমর! যে, কোন অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ 
না লইয়! থাকিতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, আমরা 
চিন্তকে থামাইয়া রাখিতে পারি না। উহা এ পদার্থের প্রতি 
প্রবাহাকারে ধাবমান হয়; আমরা তখন মনের শক্তি হারাইয়া 
ফেলি। আমাদিগের মনে ঘ্বুণা অথবা অপরের অনিষ্টকরণ-প্রবৃত্তি- 
রূপ যে প্রতিক্রিয়৷ হয়, তাহা শক্তির ক্ষরমাত্ব। আর কোন 
অশুভ চিন্তা অথব! দ্বুণাপ্রস্থত কাধ্য অথবা কোন প্রকার প্রতি 
ক্রিয়ার চিন্তা যদি দমন করা যায়, তবে তাহ! হইতে শুভকরী 
শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত থাকিবে। 
এইরূপ সংযমেব দ্বারা আমদের যে কিছু ক্ষতি হয়, তাহা নহে, 
বরং তাহা হইতে আশাতীত উপকার হইয়া থাকে। যখনই 
আমরা ত্বণ। অথবা ক্রোধবৃত্বিকে সংযত করি, তথনই উহা! 
আমাদেব অনুকূল শুভশক্রিশ্বরূপ সঞ্চিত হইয়া উচ্চতর শক্তিরূপে 
পরিণত হইয়। থাকে । 


প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্ত ॥ ৩৪ ॥ 


স্ুত্রার্থ।_ শ্বাস বাহির করিয়া দেওয়া ও ধারণ 
দ্বারাও ( চিত্ত স্থির হয় )। 
ব্যাখ্য।। এ স্থানে অবনত প্রাণ শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
প্রাণ অবশ্য ঠিক শ্বাস নহে। সমুদয় জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত 
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রহিয্নাছে, তাহারই নাম প্রাণ। জগতে যাহ! কিছু দেখিতেছ, 
যাহা কিছু একস্ান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন করে, যাহা 
কিছু কার্ধ্য করিতে পাবে, অথবা! যাহার জীবন আছে, তাহাই 
এই প্রাণের বিকাশ। সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত 
রহিয়াছে, তাঁহার সমগ্টিকে প্রাণ বলে। যুগোঁৎপত্তির প্রাক্কালে 
এই প্রাণ প্রায় একরপ গতিহীন অবস্থায় অবস্থান কবে, 
আবার যুগপ্রারস্তকালে প্রাণ ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়। এই 
প্রাণই গতিরূপে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই মনুষাজাতি অথবা 
ন্তান্ত প্রাণীকে স্বায়বীয় গতিরূপে প্রকাশিত, আবাব এ 
প্রাণই চিন্তা ও অন্ঠান্টি শক্তিরপে প্রকাশিত হয়। সমুদয় জগৎ 
এই প্রাণ ও আকাশের সমষ্টি। মন্ষ্াদেহও এরূপ; যাহা কিছু 
দেখিতেছ বা অনুভব কবিতেছ, সমুদয় পদার্থই আকাশ হইতে 
উৎপন্ন আর প্রাণ হইতেই সমুদয় বিভিন্ন শক্তি উৎপন্ন 
হইয়াছে । এই প্রাণকে বাহিরে ত্যাগ কবা ও উহাব ধাঁবণ 
করার নামই প্রাণায়াম। যোগশাস্ত্রের পিতাস্বরূপ পতঞ্জলি এই 
প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্ত তাহার 
পরবর্তী অন্তান্ত যোগীরা এই প্রাণায়াম-সন্বন্ধে অনেক তত 
আবিষ্কার করিয়া উহাকেই একটি মহতী বিস্তা করিয়া তুলিয়া- 
ছেন। পতঞ্রণির মতে ইহা চিত্তবৃত্তিনিবোধের বিভিন্ন উপায়- 
সমূহের মধ্যে অন্যতম উপায় মাত্র, কিন্ত তিনি ইহাব উপর 
বিশেষ ঝৌোক দেন নাই। তাহার ভাব এই বে, শ্বাস 
খানিকক্ষণ বাহিরে ফেলিসা আবার ভিতরে টানিয়া লইবে এবং 
কিছুঙ্গণ উহা! ধারণ করিয্না রাখিবে, তাহাতে মন অপেক্ষাকৃত 
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একটু স্থির হইবে। কিন্ধ পরবর্তী কালে ইহা হুইভেই প্রাণায়াম 
নামক বিশেষ বিগ্পার উৎপত্তি হইয়াছে । এই পরবর্তী যোগিগণ 
কি বলেন, আমাদের তৎসম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্তক। এ 
বিষয়ে পূর্বেই কিছু বল৷ হইয়াছে, এখানে আবও কিছু বলিলে 
তোমাদের মনে রাখিবার স্ববিধা হুইবে। প্রথমতঃ মনে 
রাখিতে হইবে, এই প্রাণ বলিতে ঠিক শ্থাসপ্রশ্বীদ বুঝায় ন।) যে 
শক্তিবলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি হয়, যে শক্তিটি বাস্তবিক শ্বাস" 
প্রশ্বাসেরও প্রাণন্বরূপ, তাহাকে প্রাণ বলে। আবার এই 
প্রাণশব্দ সমুদয় ইন্দ্রিযগুণির নামরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
এই সমুদ্য়কেই প্রাণ বলে। মনকেও আবার প্রাণ বলে। 
অতএব দেখা গেল যে প্রাণ অর্থ শন্তি। তথাপি ইহাকে 
আমবা শক্তি নাম দিতে পাবি না, কাবণ, শক্তি এ প্রাণের 
বিকাশ ম্বরূপ। ইহাই শক্তি ও নানাবিধ গঠিরূপে প্রকাশিত 
হইতেছে । চিত্ত যন্ত্রশ্বূপ হইয়া চতুর্দিক হইতে প্রাণকে 
আকর্ষণ করিয়া এই প্রাণ হইতেই শরীরবক্ষার কারণীভূত ভিন্ন- 
ভিন্ন জীবনী-শক্তি এবং চিন্তা, ইচ্ছা ও অন্তান্ত সমুদয়শস্তি 
উৎপন্ন করিতেছে । পূর্ববোক্ত প্রাণায়াম ক্রিয়্াদ্বারা আমর! 
শরীরের সমুদয় ভিন্নভিন্ন গতি ও শরীরের অন্তর্গত সমুদয় 
ভিন্নতিন্্র স্ায়বীর শক্তিপ্রবাহগুলিকে বশে আনিতে পারি। 
আমর! প্রথমতঃ এ গুলিকে উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার করি, 
পরে অল্পে অল্পে উহান্চ্রে উপর ক্ষমতা লাভ করি--উহ্াদিগকে 
বশীভূত করিতে কৃতকাধ্য হই। পত্ঞ্জলির পরবস্ভী যোগী- 
দিগের মতে শরীরের মধো তিনটি প্রধান প্রাণপ্রবাহু আছে। 
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একটিকে তাহারা ইড়া, অপরটিকে পিঙগল! ও তৃতীয়টিকে নুযুননা 
বলেন। তাহাদের মতে, পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের দক্ষিণ দিকে, 
ইড়া বামদিকে, আর এ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে ন্বযুয়ানায়ী শৃন্ত 
নালী আছে। তাহাদের মতে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক 
শক্তিপ্রবাহদ্ধয় প্রত্যেক মনুষ্য নধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, 
উহাদের সাহাযোই আমর! জীবনযাত্তা নির্বাহ করিতেছি। 
স্বযুয়্ার কাধ্য সকলেব মধোই সম্ভব বটে, কিন্তু কাধাতঃ 
কেবল যোগীব শরীরেই উহার মধ্য দিয়! কাধ্য হইয়া থাকে। 
তোমাদের ম্মখণ রাখা উচিত যে যোগী যোগলাঁধন বলে 
আপনার দেহকে পরিবর্তিত করেন। তুমি যতই সাধন 
করিবে, ততই তোমার দেহ পরিবন্তিত হইয়া যাইবে; সাধনের 
পূর্বে তোমার যেরূপ শরীর ছিল, পরে আর তাহা থাকিবে 
না। ব্যাপারটি অযৌক্তিক নহে; ইহা যুক্তি দ্বার ব্যাখ্যা 
করা যাইতে পারে। আমরা যে কিছু নুতন চিন্তা করি, 
তাহাই আমাদের মস্তিষ্কে একটি নূতন প্রণালী নিশ্ীণ 
করিয়া দেয়। ইহা হইতে বেশ বুঝ! যায়, মনুয্যন্বভাব এত 
স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী কেন; মন্ুঘ্যম্বভাবই এই যে, উহা 
পূ্বাবন্তিত পথে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে, কারণ, উহা 
অপেক্ষাকৃত সহজ। দৃষ্টান্তস্ববূপ যদি মনে করা যায়, মন 
একটি হৃচিকাম্বূপ আর মস্তিষ্ক উহাব সম্মূথে একটি কোমল 
পিগুমাত্র, তাহা! হইলে দেখ। যাইবে খয, আমাদের প্রত্যেক 
চিন্তাই মন্তিফমধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, 
আর মন্তিফ মধ্যদ্থ ধূনর পদার্থট বদি এ পথটির চারিধারে 
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এক সীমা প্রস্তত করিয়া! না দেয়, তাহা হইলে এঁ পথটি বন্ধ 
হইয়া যায়। যদি এ ধূসরবর্ণ পদার্থটি না থাকিত, তাহা 
হইলে আমাদের স্থ্তিই সম্ভব হইত না, কারণ, স্বৃতির অর্থ, 
পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি পূর্ধব চিন্তার উপব দাগ! বুলান। 
হয়ত, তোমরা, লক্ষ্য কবিয্াা থাকিবে, যখন আমি সর্বপরিচিত 
কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া এ গুলিবই ঘোরফের করিয়া 
কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হই, তখন তোমরা সহজেই আমাব কথা 
বুঝিতে পার, ইহার কারণ আর কিছুই নয়--এই চিন্তাব পথ 
বা প্রণালীগুলি প্রত্যেকেরই মস্তিক্ষে বিগ্কমান আছে, কেবল 
এর গুলিতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা আবশ্তক হয়, এই 
মাত্র। কিন্তু যখনই কোন নুতন বিষগ্ন আমাদের সম্মুথে 
আইসে, তখনই মন্তিষ্ষের মধ্যে নূতন প্রণালীর নিম্মাণ আবশ্তক 
হয়; এই অন্য তত সহজে )উহা বুঝ! যায় না। এই জন্যই 
মন্তিফ-_মানুষেবা নয়, মন্তিফই-__অজ্ঞাতসারে এই নুতন প্রকার 
ভাবছার! পরিচালিত হইতে অস্বীকার কবে। উহা যেন সবলে 
এই নূতন প্রকার ভাবের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। 
প্রাণ নুতন নুতন প্রণালী করিতে চেষ্টা করিতেছে, মস্তি 
তাহ! করিতে দিতেছে না। মানুষ যে স্থিতিশীলতার এত 
পক্ষপাতী, তাহার গুহা কারণ ইহাই। মস্তিষ্কের মধ্যে এই 
প্রণালীগুলি যত অল্প পরিমাণে আছে, আর প্রাণরূপ সুচিকা 
উহার ভিতর যত অল্লসংখ্যক পথ প্রস্তত করিয়াছে, মস্তি 
ততই স্থিতিশীলতাপ্রিয়্ হইবে, ততই উহা নূতন প্রকার চিন্তা 
ও ভাবের, বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে । মান্য যতই চিন্তাশীল 
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হয়, মস্তিষ্কের ভিতরের পথগুলি ততই অধিক জটিল হইবে, 
ততই সহজে সে নূতন নুতন ভাবগ্রহণ করিবে ও তাহা বুঝিতে 
পাবিবে। প্রতোক নুতন ভাব সম্বন্ধে এইরূপ জানিবে। 
মণ্তিষ্কে একটি নূতন ভাব আঙসিলেই মন্তিফের তিতর নূতন 
প্রণালী নিশ্মিত হইল। এই জন্ত যোগ অভ্যাসের সময় 
আমরা প্রথমে এত শারীরিক বাধা প্রাপ্ত হই। কারণ, যোগ 
সম্পূর্ণরূপে কতকগুলি নূত্রনপ্রকার চিন্তা ও ভাবসমষ্টি। এই 
জন্যই আমবা দেখিতে পাই যে, ধর্মেন যে অংশ, প্রাকৃতিক, 
জাগতিক ভার্ব লইয়। বেশী নাড়াচাড়া কবে, তাহা সর্বসাধারণের 
গ্রান্থ হয়, আব উহাব অপবাংশ অর্থাৎ দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, 
যাহা কেবল মন্ুষ্যেবে আভ্যন্তরিক ভাগ লইয়া! ব্যাপৃত, তাহা 
সাধারণতঃ লোকে তত গ্রাহোর মধ্যে আনে না। আমাদের 
এই জগতের লক্ষণ স্মবণ রাখ| আবশ্তক ; জগৎ আমাদেব 
জ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত অনন্ত সত্ভামাত্র। অনন্তের কিয়দংশ 
আমাদের জ্ঞানের সম্মুথে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকেই আমরা 
আমাদেব জগৎ বলিয়। থাকি । তাহা হইলেই দেখা গেল যে, 
জগতের অতীত প্রদেশে এক অনস্ত সন্ত/ বহিয়াছে। ঘর 
এই উভয় বিষয়ক হওয়া আব্্তক অর্থাৎ এই ক্ষুদ্রপিণ, 
বাহাকে আমরা জগৎ বলি, আর জগতের অতীত অন্ত 
সত্ত/-এই উভয়ই ধর্মের বিষয়। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে 
কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, ঙাহা অবশ্তই অসম্পূর্ণ । 
ধঙ্দম এই উতভয়-ব্যিক্নক হওয়াই আবশ্তক। অনস্তেবক যে ভাগ 
আমাদিগের এই জ্ঞানের ভিতর দিয়া অগ্কুভব ,করিতেছি, 
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যাহা দেশকালনিমিত্তরূপ চক্রের ভিতর আসিয়া পড়িরাছে, 
ধঙ্ষের যে অংশ ইহার বিষয় লইয়া! ব্যাপৃত, তাহা আমাদের 
সহজে বোধগম্য হয়, কারণ, আমরা ত পূর্ব হইতেই উহার 
বিষয় জ্ঞাত আছি, আর এই জগতের ভাব একরপ ম্মরণাতীতকাল 
হইতেই আমাদের পরিচিত। কিন্তু উহার যে অংশ অনস্তের 
বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তাহা! আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নৃত্তন, 
সেইজন্ত উহার চিন্তায় মন্তিক্ষের মধ্যে নূতন প্রণালী গঠিত, 
হইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শরীরটাই যেন উলটিয়! পালটিয়া 
যায়ঃ সেইজন্ত সাধন করিতে গিয়া সাধাবণ ল্লোকে প্রথমটা 
যেন আপনাদের চিবাত্যস্ত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। 
যথাসম্ভব এই বিদ্ধ ঝাধাগুলি যাহাতে না আইসে, তজ্জন্ই 
পতঞজলি এই সকল উপায় আবিফার কবিয়াছেন, ধাহাতে 
আমর! উহাদিগের মধ্য হইতে বাছিয়! লইয়া যেটি আমাদিগের 
সম্পূর্ণ উপযোগী, এমন যে কোন একটি সাধন-প্রণালী অবলম্বন 
করিতে পারি। 
বিষয়বতী ব৷ প্রবৃত্তিরৎপন্না 
মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥ 

সত্রার্থ_যে সকল সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক 
ইক্ড্িয়বিষয়ের অনুভূতি হয়, তাহারা মনের স্থিতির কারণ 
হইয়া থাকে। 

ব্যাথ্য। ইহা ধারণ অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই আপনা 


আপনি আসিতে থাকে; যোগীরা1 বলেন, যদি নাসিকাগ্রে মন 
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একাগ্র করা যায়, তবে কিছু দিনের মধ্যেই অদ্ভুত সুগন্ধ 
অন্থভব কবা যায়। জিহ্বামূলে এইরূপে মনকে একাগ্র করিলে, 
সন্দর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জিহ্বাগ্রে এইরূপ করিলে 
দিবা রসাম্বাদ হয়, জিহবা-মধ্যে সংযম করিলে বোধ হয় যে, যেন 
কি এক বস্ত স্পর্শ করিলাম। তালুতে সংঘম করিপে দিব্যরূপ 
সকল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি যদি এই 
যোগের কিছু সাধন অবলম্বন করিয়াও উহাব সত্যতার 
সন্দিহান হয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর এই সকল অনুভূতি 
হইতে থাকিল্লে আব তাহার সন্দেহ থাকিবে না, তখন সে 
অধ্যবসায়সহকারে সাধন করিতে থাকিবে। 


বিশোক। বা জ্যোতিক্মতী ॥ ৩৬ ॥ 


সৃত্রার্থ।- শোকরহিত জ্যোতিম্মান্‌ পদার্থের ( বিষয়বতী 
হার্দাকাশ অথব। অস্মিত। ) ধ্যানের দ্বারাও সমাধি হয়। 

ব্যাখ্যা । ইহা আর এক প্রকার সমাধি। এইরূপ ধ্যান 
কর যে, হৃদয়ের মধ্যে যেন এক পদ্ম রহিয়াছে ; তাহার কণ্রিকা 
'অধোমুখী ; উহার মধ্য দিয়! নুযুয়। গিয়াছে । তৎপরে পুরক 
কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা কর যে, এ পল্ম কণিকাব 
সহিত উর্ধধমুখ হইয়াছে, আর এ পগ্মের মধ্যে মহাজ্যোতিঃ 
রহিয়াছে । এ জ্যোতির ধ্যান কর। 


বীতরাগবিষয়ং বা চিত্মু ॥ ৩৭ ॥ 
॥ সুত্রার্থ।--অথবা যে হৃদয় সমুদয় ইন্দ্রিয়বিষয়ে 
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আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও 
চিত্ত স্থির হইয়া! ধাকে। 

ব্যাখ্যা । কোন সাধু পুরুষের কথ! ধর। কোন মহাপুরুষ, 
যাহার প্রতি তোমার খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু, ধাহাকে 
তুমি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত বলিয়া জান, তাহার হৃদয়ের বিষয় 
চিন্ত কর। তীহাব অন্তঃকরণ সর্ধবিষয়ে অনাসক্ত হইয়াছে 
(নিশ্চিন্ত, নিরিচ্ছ ও প্রশান্ত ), স্থুতরাং তাহার অন্তবের বিষয় চিন্তা 
করিলে তোমাব অস্তঃকরণ শান্ত হইবে । ইহ] ধদি করিতে সমর্থ 
না হও, তবে আর এক উপায় আছে । হু 


স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনম্‌ বা ॥ ৩৮ ॥ 


স্ত্রার্থ ।__-অথবা ক্বপ্পাবস্থায় কখন কখন যে 
অপূর্ব জ্ঞানলাভ হয়, তাহাৰ এবং স্ুযুপ্তি অবস্থায় 
লব্ধ সাত্বিক সুখের ধ্যান কবিলেও (চিত্ত প্রশান্ত 
হয় )। 

ব্যাখ্যা। কখন কখন লোকে এইরূপ স্বপ্ন দেখে যে, 
তাহার নিকট দেবতারা আসিয়া কথাবার্ত। কহিতেছেন, সে 
যেন একরূপ ভাবাবেশে বিভোব হইব রহিয়াছে । বাষুর 
মধ্য দিয়া অপূর্ব সঙ্গীত ধ্বনি ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে, 
সে তাহা শুনিতেছে & এ স্বপ্রাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের 
ভাবে থাকে ৷ জাঁগরণের পর এ স্বপ্র তাহার অন্তরে দৃঢ়বন্ধ 
হইয়া থাকে। এ স্বপ্রটিকে সত্য বলি] চিস্তা কর, উহার 
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ধ্যান কর। তুমি বদি ইহাতেও সমর্থ না হও, তবেযে কোন 
পবিত্র বস্ত তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান কর। 


যথাভিমতধ্যানাদা! ॥ ৩৯ ॥ 


সুত্রার্থ।-_অথবা যে কোন জিনিষ তোমার নিকট 
ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহারই ধ্যান দ্বারা ( সমাধি 
লাভ হয় )। 

ব্যাখ্যা । অবশ্ত ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে, কোন 
অসৎ বিষয় ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু যে কোন সৎ বিষয় 
তুমি ভালবাস-_যে কোন স্থান তুমি খুব ভালবাস, যে কোন দৃশ্ 
তুমি খুব ভালবাস, যে কোন ভাব তুমি খুব ভালবাস, যাহাতে 
তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, তাহারই চিন্তা কর। 

পরমাণুপরমমহত্বান্তো হুস্যবশীকারঃ ॥ ৪০ ॥ 


সুত্রার্থ। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু 
হইতে পরম বৃহৎ পদার্থে পধ্যন্ত তাহার মন অব্যাহত- 
গতি হয়। 

ব্যাখ্যা। মন এই অভ্যাসের দ্বাবা অতি সুক্ষ হইতে বৃহত্তম 
বস্ত পরাস্ত সহজে ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলেই এই 
মনোবৃত্তি প্রবাহগুলিও ক্ষীণতর হইয়া আইসে। 


ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্তেব মণেগ্র' হীতৃগ্রহণগ্রাহোষু 


তৎন্থছ-তদঞ্জনতাসমাপতিঃ ॥ ৪১ ॥ 
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স্ত্রার্থ-যে যোগীর চিত্তবৃন্তিগুলি এইরূপ ক্ষীণ 
হইয়া যায় (বশে আইসে ), তাহার চিত্ত তখন, যেমন 
শুদ্ধ ক্ষটিক (ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত বস্তুর সম্মুখে তৎসদৃশ 
আকার ধারণ করে), সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহা 
বস্ততে (অর্থাৎ আত্মা, মন ও বাহ্য বস্তুতে ) একাগ্রত৷ 
ও একীভাব প্রাপ্ত হয়।॥ 


ব্যাখ্যা । এইরূপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে কি ফল 
লাভ হয়? আমাদের অবস্তই স্মরণ আছে যে» পৃর্যের এক 
সুত্রে পতগ্রলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁৰ সমাধির কথা বর্ণন! করিয়াছেন। 
প্রথম সমাধি স্থৃন বিষয় লইয়া, দ্বিতীয়টি হুক্মা বিষয় লইয়া; 
পরে ক্রমশঃ আরও শুক্মাণুস্ক্ম বস্তু আমাদের সমাধির বিষয় 
হয়, তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। এই সকল সমাধির 
অতযাস দ্বার! স্থুলের সায় সুস্্র বিষয়ও আমরা সহজে ধ্যান 
করিতে পারি। এই অবস্থায় যোগী তিনটি বস্ত দেখিতে 
পান--গ্রহীতা, গ্রাহ্থ ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় ও মন। 
তিন প্রকাব ধ্যানের বিষয় আমাদিগকে দেওয়! হইয়াছে। 
প্রথমতঃ স্থুল, যথা, শরদীব বা ভৌতিক পদার্থ সমুদয় ( বিশ্বভেদ ) 
দ্বিতীয়তঃ, কু্গ্ম বস্ত সমুদয়, যথা, মন বা চিত্তাদি। তৃতীয়তঃ, গুণ- 
বিশিষ্ট পুরুষ (ঈশ্বর বা মুক্ত) অথবা অস্মিতা বা অহঙ্কার। 
এখানে আত্মা বলিতে উহার যথার্থ ন্বরূপকে বুঝাইতেছে না । 
অভ্যাসের দ্বারা যোগী এই সমুদয় ধ্যানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়৷ থাকেন। 
তখন তীহারস এতাদৃশী একাগ্রতা শক্তি লাভ হয় যে, ধখনই তিনি 
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ধ্যান করেন, তখনই অন্যান্য সমুদয় বস্তকে মন হইতে সরাইয়া 
দিতে পারেন। তিনি যে বিষয় ধ্যান করেন, সে বিষয়ের 
সহিত এক হইয়া যান (ততস্থিততা ও ত্দঞ্জনতা ); যখন তিনি 
ধ্যান কবেন, তিনি যেন একথণ্ড স্ফটিকতুল্য হইয়! যাঁন। 
পুষ্পের নিকট ম্ষটিক থাকিলে, এ স্টিক যেন পুষ্পের সহিত একরূপ 
একীভূতই হইয়া যায়। যদি পুষ্পটি লোহিত হয়, তবে স্ষটিকটিও 
লোহিত দেখায়, যদি পুষ্পটি নীলবর্ণবিশিষ্ট হয় তবে, ক্ষটকটিও 
নীলবর্ণবিশিষ্ট দেখায়। 
তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্লেঃ সন্ধীর্ণ। সবিতর্কা 
সমাপঞ্ভিঃ ॥ ৪২ ॥ 

স্ত্রার্থ ।--শব, অর্থ ও তৎপ্রস্ত জ্ঞান যখন মিশ্রিত 
হইয়া থাকে, তখনই তাহা সবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কযুক্ত 
সমাধি বলিয়া কথিত হয়। 

ব্যাখ্যা! । এখানে শব্দ অর্থে কম্পন। অর্থ অর্থে যে 
স্নায়বিক শক্তিপ্রবাহ উহাকে লইয়। ভিতরে চালিত করে, আর, 
জ্ঞান অর্থে প্রতিক্রিয়।। আমার এ পধ্যন্ত যত প্রকার সমাধির 
কথ! শুনিলাম, পঙতঞ্জলি এসকল গুলিকেই সবিতর্ক বলেন। 
ইহার পর তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ, আরও উচ্চউচ্চ সমাধির 
কথা বলিবেন। এই সবিতর্ক সমাধিগুলিতে আমরা বিষরী 
ও বিষয়--এই ছুইটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক (রাখিয়া থাকি ; উহা 
শবা, উহার অর্থও তৎপ্রস্থত জ্ঞানমিশ্রণে উৎপর হয়। প্রথম 
বাহাকপ্রপন--শক ; উহা! ইন্দরিয়প্রবাহদ্বারা ভিতরে প্রবাহিত 
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হইলে তাহাকে অর্থ বলে। তৎপরে চিত্তেতে এক প্রাতি- 
ক্রিয়াপ্রবাহ আইসে, উহাকে জ্ঞান বলা যায়। যাহাকে আমরা 
বাহৃবস্তর অন্থভূতি বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই তিনটির 
সমষ্টি ( সংকীর্ণ) মাত্র । আমরা এ পধ্যস্ত যত প্রকার সমাধিব কথ! 
পাইয়াছি, তাহার সকল গুলিতেই এই সমষ্টিই আমাদের ধ্যেয়। 
ইহার পরে যে সমাধির কথা বলা হইবে, তাহা অপেক্ষাকৃত 


শ্রেষ্ঠ। 


স্থৃতিপরিশুদ্ধো স্বরূপশুশ্যেবারমাত্রনির্ভাসা 
নির্বিতরা। ॥ ৪৩ ॥ 
সুত্রার্থ।-_বখন স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ 
স্মৃতিতে আর কোন গুণসম্পর্ক থাকে না, যখন উহা! 
কেবল ধ্যেয় বস্তুর অর্থমাত্র প্রকাশ করে, তাহাই 
নির্ববিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশুন্য সমাধি । 
ব্যাখ্যা । পূর্ধে থে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের কথা বলা 
হইয়াছে, এই তিনটির একত্রে অভ্যাস করিতে করিতে এমন 
এক সময় আইসে, যখন উহারা আর মিশ্রিত হয় না, তখন 
আমর! অনায়াসে এই ত্রিবিধ ভাবকে অতিক্রম করিতে 
পারি । এক্ষণে প্রথমতঃ, এই তিনটি কি, আমর! তাহ 
বুনিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। এই চিত্ত রহিগ্নাছে, পূর্বের 
সেই হুদের উপমার «কথা ম্মরণ কর, হুদকে মনস্তত্থের সহিত 
তুলনা করা হইগ্া্ছে, আর শব বা বাক্য অর্থাৎ বস্তর কম্পন 
ষেন উহার উপর একটি প্রবাহের স্যাম আসিতেছে। তোমার 
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নিজের মধ্যেই এ স্থির হুদ রহিয়াছে । মনে কর, আমি “গো, 
এই শবটি উচ্চারণ করিলাম। যখনই উহা! আমার কর্ণে 
প্রবেশ করিল, অমনি তৎসঙ্গেই তোমাৰ চিত্ুহদে একটি 
প্রবাহ উখ্িত হইল। এ প্রবাহটিই “গে!” এই শব-সুচিত 
ভাব বা অর্থ। তুমি যে মনে করিয়া থাক, আমি একটি 
“গো'কে জানি, উহা! ফেবল তোমাব মনোমধ্যস্থ একটি 
তরঙ্গমাত্র। উহা! বাহা ও আভ্যন্তর শব্দ প্রবাহের প্রতিক্রিয়া 
স্বরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ শব্দেব সঙ্গেসঙ্গে প্রবাহটিও 
নাশ হইয়। যায়। একটি বাক্য বা শব্ধ ব্যতীত প্রবাহ থাকিতে 
পাবে না। অবশ্য, তোমার মনে এরূপ উদয় হইতে পারে 
যে, যখন কেবল “গোটিব বিষয় চিস্তা কর অথচ বাহির 
হইতে কোন শব্ধ কর্ণে না আইসে, তখন শব্ধ থাকে কোথায়? 
তথন এ শব্দ তুমি নিজেনিজেই করিতে থাক। তুমি তখন 
নিজের মনেমনেই “গো” এই শবটি আন্তে আন্তে বগিতে 
থাক, তাহা হইতেই তোনার অন্তরে একটি প্রবাহ আসিয়া 
থাকে । শব্দের উত্তেজনা ব্যতীত কোন প্রবাহ আদিতে পারে 
নাঃ আর যখন বাহির হইতে এ উত্তেজনা না আইসে, তখন 
ভিতর হইতেই উহা আইসে। আর যখন শব্দটি থাকে না, 
তখন প্রবাহটিও থাকে না। তখন কি অবশি্ই থাকে? তখন 
এঁ প্রতিক্রিয়ায় ফলমাত্র অবশিষ্ট থাকে । উহ্থাই জ্ঞান। এই 
তিনটি আমাদের মনে এত দুটসন্বদ্ধ রহিয়াছে যে, আমরা 
উহাদিগকে পৃথক করিতে পারি না। যখনই শব আইসে, 
তখনই ইন্দট্রি্গণ কম্পিত হইয়। থাকে, আর প্রবাহ সকল 
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প্রতিক্রিয়াম্বরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহার! একটির পর 
আর একটি এত শীঘ্র আপিফ়া থাকে যে, উহাদের মধ্যে 
একটি হইতে আর একটিকে বাছিয়৷ লওয়া অতি ছুর্ঘট; 
এখানে যে সমাধির কথা বল! হইল, তাহ! দীর্ঘকাল অভ্যাস 
করিলে পর সমুদয় সংস্কারের আধারভূমি স্থতি শুদ্ধ হইয়া 
যার, তখনই আমরা উহাদের মধ্যে একটি হইতে অপরটিকে 
পৃথক করিতে পারি, ইহাকেই নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে। 


এতয়ৈব সবিচার] নির্বিচার] চ 
সুন্মমবিষয়] ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥ 


সুত্রার্থ।-_পুর্বোক্ত স্মত্রদ্ধয়ে যে সবিতর্ক ও নির্ব্ধি- 
তর্ক সমাধিদ্ধয়ের কথা বল! হইল, তদ্দারাই সবিচার 
ও নির্বিচার উভয় প্রকার সমাধি, যাহাঁদের বিষয় 
সুন্মতর, তাহাদেরও ব্যাখ্যা করা হইল। 

ব্যাখ্যা । এখানে পুর্বে ম্যায় বুঝিতে হইবে। কেবল 
পূর্বেধাক্ত দুইটি সমাধির বিষপন স্থল, এখানে উহার বিষয় সুস্ম। 


সুক্মমবিষয়ত্বঞ্শালিঙ্গ পর্যবসানম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


স্ুত্রার্থ ।-_ স্ুক্ম্মবিষয়ের অস্ত প্রধান পধ্যস্ত | 
ব্যাখ্য/। ভূতগুলি ও তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তকে 
স্থল বলে। ুল্ষবত্ত গতন্মাত্র|া হইতে আরম হয়। ইন্দ্রিয়, মন 
(অর্থাৎ সাধারণ ইন্জি় সমুদয় ইন্জ্িয়ের সমষ্িশ্বরপ ), অহঙ্কার, 
মহত (যাহা! সমুদয় ব্যক্ত জগতের কারণ), সত্ব, রঃ ও 
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তমের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান, প্রকৃতি অথবা অব্যক্ত, ইহারা 
সমুদয়ই ক্স বস্তর অন্তর্গত। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল 
ইহার ভিতব পড়েন না । 

ত1 এব সবীজঃ সমাধি? ॥ ৪৬ ॥ 

সত্রার্থ।__এই সকল গুলিই সবীজ সমাধি | 

ব্যাখ্যা। এই সমাধিগুলিতে পূর্কন্ম্রের বীজ নাশ হয়না; 
স্থতরাং উহাদের দ্বারা মুক্তি লাভ হযনা। তবে উহাদের ছ্বারা 
কিহয়? তাহ। পশ্চান্নিখিত হ্ব্রগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে । 

নির্বিবচার-বৈশারছ্হ্ধ্যাত্ম প্রনাদঃ ॥ ৪৭ ॥ 

সুত্রার্থ।_ নির্র্িচার সমাধির স্বচ্ছতা জন্মিলে 
চিত্তের স্থিতির দৃঢ়তা হয়। ( ইহাই বৈশাবদী প্রজ্ঞা )। 

খতভ্তরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥ 

সৃত্রার্থ।_ উহাতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে 
খতস্তর অর্থাৎ অত্যপূর্ণ জ্ঞান বলে। 

ব্যাখ্যা । পরস্ত্রে ইহ! ব্যাখ্যাত হইবে। 
অআুতানুমানপ্রজ্ঞ।ভ্যামন্যবিষয়। বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯॥ 

সুত্রার্থ।_যে জ্ঞান বিশ্বস্তজনের বাক্য ও অন্ুমান 
হইতে লব্ধ হয়, তাহা সাধারণ বস্তু বিষয়ক। যে 
সকল বিষয় আগম ও অনুমানজন্য' জ্ঞানের গোচর 
নহে, তাহার! পৃর্বকথিত সমাধির প্রকাশ্য । 

ব্যাখ্যা। ইহার তাৎপধ্য এই যে, আমর! সাধারণবস্ত- 
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বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষান্ুভব, তদ্ুপন্থাপিত অন্মান ও বিশ্বস্ত- 
লোকের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই। “বিশ্বস্তলোক* অর্থে যোগীরা 
খধিদিগকে লক্ষ্য কবিয়া থাকেন, খধি অর্থে বেদবণিত ভাব- 
গুলির ভ্রষ্টা অর্থাৎ হারা সেইগুলিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কেবল এই জন্য যে, উহা 
বিশ্বস্তলোকের বাক্য। শাস্ত্র বিশ্বস্তলোকের বাক্য হইলেও 
তাহারা বলেন, শুদ্ধ শাস্্ আমাদিগকে সততা অনুভব করাইতে 
কথনই সমর্থ নহে। আমরা সমুদয় বেদ পাঠ করিলাম, 
তথাপি আধ্যাত্মিক তত্বের অনুভূতি কিছুমাত্র হইল না। কিন্ত 
যখন আমর! সেই শান্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালী অনুসারে কাধ্য করি, 
তখনই আমর! এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় 
শান্্োক্ত কথাগুলির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়; যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও 
অন্থমান যথায় ঘেঁপিতে পারে না, উহা তথায়ও প্রবেশে 
সমর্থ, তথায় আপ্তবাক্যেরও কোন কাধ্যকারিতা নাই। এই 
কুত্রদ্ধারা ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ 
ধর্ম, ধর্মের উহাই সার, আর অবশিষ্ট যাহা কিছু, বথা, 
ধরশরবক্কৃতাশ্রবণ অথবা ধর্মপুস্তক পাঠ অথব! বিচার কেবল প্র 
পথেব জন্য প্রস্তত হওয়া মাত্র। উহা প্রকৃত ধর্ম নহে। কেবল 
কোন মতে বুদ্ধির সায় দেওয়া, বা না-দেওয়া ধর্ম নহে। 
যোগীদিগের মুল ভাব এই যে, যেমন ইন্্রিয়-বিষয়ের সহিত 
আমাদের সাক্ষাৎ সম্থঙ্ধঘটনা হয়, ধর্মও তঙ্জুপ প্রত্যক্ষ করা 
যাইতে পাবে) -বরং উহা আরও উজ্জলতররূপে অনুভূত হইতে 
পারে। , ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি ধর্দের যে সকল গ্রতিপাগ্চ 
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সত্য আছে, বহিরিঞ্জ্রির দ্বারা উহাদের প্রত্যক্ষ হুইতে পারে 
না। চক্ষু দ্বার আমি ঈশ্ববকে দেখিতে পাই না অথবা হস্তদ্বারা 
স্পর্শ করিতে পারি না। আব ইহাও জানি যে বিচার 
আমাদিগকে ইন্ট্রিঘ্ের অতীত প্রদেশে লইয়া! বাইতে পারে ন! 
উহ! আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেলিয়৷ দিয়া চলিয়া 
যায়। সমস্ত জীবন বিচাব কর ন| কেন, তাহাব ফল কি 
হইবে? আধ্য।ত্সিক তত্ব প্রমাণ বা অগ্রমাণ কিছুঈ করিতে 
পারিবেন! । এইরূপ বিচার ত জগৎ সহতঅবর্ষ ধরিয়। কবিয়! 
আসিতেছে । স্মামরা যাহ| সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পাবি, 
তাহাই ভিত্তিম্ব্ূপ কবিয়া সেই হ্িত্তির উপব যুক্তি, বিচাবাদি 
করিয়া থাকি । অতএব ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, 
যুক্তিকে এই বিষয়ান্নভূতিরপ গণগ্ডর ভিতর ভ্রমণ করিতে 
হইবেই হইবে ; উহ! তাহার উপর কখনই যাইতে পারে না। 
স্গতরাং যাহা কিছু আধ্যাত্মিক তত্ব অনুভব কবিতে হইবে, 
সমুদয়ই আমাদের ইন্ছ্রিয়ের অতীত প্রদেশে । যোগীরা বলেন, 
মানুষ ইন্ত্রিয়জ প্রত্যক্ষ ৪ বিচাবশক্তি উভয়কেই অতিক্রম 
করিতে পারে। মানুষের নি বুদ্ধিকেও "অতিক্রম করিবার 
শক্তি রহিয়াছে 'মার এই শক্তি প্রতোক প্রাণীতে, গ্রত্যেক 
জন্ততেই অন্তনিহিত আছে । যোগাভ্যাসের দ্বার এই শক্তি 
জাগরিত হয়। তখন মান্নষ বিচারের গণ্ডি পার হইয়! গিয়া 
তর্কের অগমা বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ কবে। 


+ তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কার প্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥ 
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সুত্রার্থ।_এই সমাধিজাত (জ্ঞান ও ক্রিয়া) সংস্কার 
অন্যান্ত সংস্কারের প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ অন্যান্য সংস্কারকে 
আব আসিতে দেয় না। 


ব্যাথ্যা। আমরা পুর্ববন্তত্রে দেখিয়াছি যে, সেই 
জ্ঞানাতীত ভূমিতে যাইবার একমাত্র উপায়--একাগ্রতা ৷. 
'মামবা আরে! দেখিয়াছি, পূর্ববসংস্কারগুলিই কেবল আমাদিগের 
এ প্রকার একাগ্রতা লাভের প্রতিবন্ধক। তোমরা সকলেই 
লক্ষা কবিয়াছ যে ঘখনই তোমর] মনকে একাগ্র,কবিতে চেষ্টা 
কব, তখনই তোমাদের নানাপ্রকাব চিন্ত/ আইসে। যখনই 
ঈশ্ববচিন্তা করিতে চেষ্টা কর, ঠিক সেই সময়েই এ সকল 
সংস্কার জাগিয়া উঠে। অন্ত সময়ে তাহাবা তত প্রবল থাকে 
না, কিন্ত বখনই উহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা কর, তথনই 
উনারা নিশ্চয়ই "আসিবে, তোমার মনকে যেন একেবারে ছাইয়! 
ফেলিবার চেষ্টা করিবে। ইহার কাবণ কি? এই একাগ্রতা 
অভ্যাসের সময়েই ইহারা এত প্রবল হয় কেন? ইহার 
কাবণ এই, তুমি উহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছ 
বলির়াই উহার! উহাদের সমুদয় বল প্রকাশ করে। অন্ঠান্ত 
সময়ে উহ্ারা ওরূপ ভাবে বল প্রকাশ কবে না। এ সকল 
পূর্বসংস্কারের সংখ্যাই বা কত! চিত্তের কোন স্থানে উহারা 
জড় হইয়া! রহিয়াছে, «আর ব্যাপ্রের ন্যায় লম্ফ্ষ প্রদান করিয়া 
আক্রমণের জন্ত যেন সর্বদ] প্রস্তুত হইয় রহিয়াছে | এ গুলিকে 
প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে তাবটি হৃদয়ে 
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রাখিতে ইচ্ছা কবি, কেবল সেইটিই আইসে, অপরাপর সমুদস় 
ভাবগুলি চলিয়া! যায়। তাহা না হইয়! তাহার] এ সময়েই 
আসিবার চেষ্টা করিতেছে । সংস্কার-সমূহের এইরূপ মনের 
একাগ্রতাশক্তিকে বাধ! দিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং যে 
সমাধির কথা এই মাত্র বলা হইল, উহা অভ্যাস বরা 
বিশেষ আবশ্তক ; কারণ, উহ! এ সংস্কারগুলিকে নিবাঁবণ 
করিতে সমর্থ। এইরূপ সমাধির অভ্যাসের ছারা যে সংস্কার 
উত্থিত হইবে, তাহ! এত প্রবল হইবে যে, তাহা অন্যান 
সংস্কারের কাম্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিরা 
রাখিবে। 

তম্যাঁপি নিরোধে সর্ধবনিরোধামিবাজঃ সমাধিও ॥ ৫১ ॥ 


স্তত্রার্থ।---তাহারও (অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য 
সমুদয় সংস্কারে অবরুদ্ধ করে) অবরোধ করিতে 
পারিলে, সমুদয় নিরোধ হওয়াতে নিববাঁজ সমাধি 
আসিয়। উপস্থিত হয়। 


ব্যাখ্যা । তোমাদের অবশ্ত ম্মবণ আছে, আমাদের জীবনের 
চরম লক্ষ্য--এই আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। আমরা 
আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ উহা প্রকৃতি, মন ও 
শবীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। অতাস্ত অজ্ঞানী 
আপনার দেহকেই আত্ম! বলিয়। মনে করে। তাহা অপেক্ষ। 
একটু উন্নত লোকে মনকেই আত্মা বলিয্া ননে করে। কিন্ত 
উতুমেই ত্রান্ত। আত্ম! এই সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত 
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হন কেন? চিত্তে এই নানাপ্রকার তরঙ্গ উখিত হইয়া আত্মাকে 
আবৃত করে, আমরা কেবল এই -তরঙ্গগুলির ভিতর দিয়াই 
আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিশ্বমাত্র দেখিতে পাই। যদ্দি ক্রোধ- 
বৃন্তিরপ প্রবাহ উখিত হয়, তবে আমবা আত্মাকে ক্রোধধুক্ত 
অবলোকন করি; বলিয়া থাকি, “আমি রুষ্ট হইয়াছি। যদি 
প্রেমেব এক তরঙ্গ চিত্তে উত্িত হয়, তবে এ তরঙ্গে আপনাকে 
গ্রাতিবিপ্িত দেখিয়া মনে কবি ধে, আমি ভালবাসিতেছি। 
যদি ছুর্ধলতাপ্বপবৃত্তি আসিরা উদিত হয়, তবে উহাতে 
আপনাকে প্রতিবিষ্বিত কধিয়া মনে করি, আমি দ্দর্বল। এই 
সকল বিভিন্ন পূর্ববসংস্কার আত্মার শ্বূপকে আববণ করিলেই 
এই সকল বিভিন্ন ভাব উদ্দিত হইয়া থাকে । চিত্হদে 
যতদিন পর্যন্ত একটিও তরঙ্গ থাকিবে, ততদিন আত্মার 
প্রকৃতন্বরূপ দেখ! যাইবে ন|। যতদিন না সমুদয় প্রবাহ 
একেবারে উপশান্ত হইয়া যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত 
স্বরূপ কথনই প্রকাশিত হইবে না। এই কারণেই পতগ্রলি 
প্রথমে এই প্রবাহম্বর্ূপ বৃত্তিগুলি কি, তাহ! জানাইয়া দ্বিতীয়তঃ 
উহার্দিগকে দমন করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় শিক্ষা দিলেন__ 
তৃতীয়তঃ এই শিক্ষা দিলেন যে, ধেমন এক বৃহৎ অগ্রিরাশিক্ষুদ্র 
অগ্নিকণাগণকে গ্রাস করে, তেমনি একটি প্রবাহকে এত দূর 
প্রবল করিতে হইবে, যাহাতে অপব প্রবাহগুলি একেবারে 
লুপ্ত হইয়া! যায়। যথন* একটি প্রবাহমাত্র অবশি্ থাকিবে, 
তখন উহ্াকেও নিবারণ করা সহজ হইবে। আর ধবখন 
উহাও চলিয়া যাইবে, তখনি সেই সমাধিকে নিববীজ সমাধি 
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বলে। তখন 'মাব কিছুই থাকিবে না, আত্মা নিজন্বরূপে 
নিজমহিমার় অবস্থিত হইবেন। আমবা তখনই জানিতে 
পারিৰ যে, আত্মা মিশ্র পদার্থ নহেন, উনিই জগতে এক 
মাত্র টিত্য অমিশ্র পদার্থ, সুতরাং উহার জন্মও নাই, মৃত্যুও 
নাই--উনি অমব, 'অবিনশ্বর, নিতা চৈতন্যঘন সত্ব-স্বরূপ। 
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ভ্িতীক্ন অধ্যায় 
সাধন পাদ 

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥ 

সুত্রার্থ।__তপস্তা, অধ্যাতব-শাস্্র পাঠ ও ঈশরে সমুদয় 
কন্মফল সমর্পণকে ক্রিয়াযোগ কহে । 

ব্যাখ্যা । পূর্ব অধ্যায়ে যে সকল সমাধিব কথা* বল! হইয়াছে, 
তাহা লাভ কর অতি হুর্ঘট । এই জন্ব আমাদিগকে ধীরে 
ধীরে এ সকল সমাধিলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার 
প্রথম সোপানকে র্ক্রয়াযোগ বলে। ইহার শব্দার্থ-_কর্ম 
দাবা যোগের দিকে অগ্রসর হওয়া । আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি 
যেন অশ্বন্বরূপ, মন তাঁহার প্রগ্রহ (রশ্মি বা লাগাম), বুদ্ধি 
সারথি, আত্মা সেই রখের আবোহী, আর এই শরীর রথ 
স্বূপ। গৃহস্বামিম্বক্ূপ মানুষের আত্ম রাজা-ম্বরূপে এই রথে 
বসিয়া আছেন। যদি অশ্বগণ অতি প্রবল হয়, রশ্মিঘার। 
সংষত না থাকিতে চায়, আর যদি বুন্ধিরূপ সারথি এ অশ্ব- 
গণকে কিরূপে সংযত করিতে হুইবে, তাহা! না জানে, তবে 
এই রথের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। পক্ষান্তরে, 
যদি ইন্দ্রিকরূপ অশ্বগণ্জ উত্তমরূপে সংযত থাকে, আর মনরূপ 
রশ্মি বুদ্ধিরূপ সারথির হস্তে দৃটরূপে ধু থাকে, তবে এ 
রথ ঠিক উহার গন্তব স্থানে পৌছিতে পারে। এক্ষণে এই 
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তপন্তা শব্দের অর্থ কি, বুঝিতে পার! যাইবে। তপন্তা শব্দের 
অর্থ--এই শরীর ও ভক্ট্রিয়গণকে পরিচালন করিবার সময় 
খুব দুটভাবে রশ্মি ধরিয়া থাকা, উহার্দিগকে ইচ্ছামত কাধ্য 
করিতে না দিধা 'আত্মবশে বাথ! । তৎপরে, পাঠ বা! শ্বাধ্যায়__ 
এ স্থলে পাঠ অর্থে কি বুঝিতে হইবে? নাটক, উপন্যাস 
বা গল্লেব পুস্তক পাঠ নর--যে সকল গ্রন্থে আত্মার মুক্তি 
কিসে হয় শিক্ষা দেয়, সেই সকল গ্রন্থপাঠ। আবার স্বধ্যায় 
বলিতে তর্ক বা বিচারাত্মক পুন্তক পাঠ বুঝিতে হইবে না। 
ইহা বুঝিতে হৃইবে বে, যিনি যোগী, তিন, বিচারাদি করিয়া তৃপ্ত 
হইয়াছেন ; আর ত্বাহাব বিচাবে রুচি নাই। তিনি (জপ, স্তোত্র 
ও শাস্ত্র) পাঠ করেন, কেবল তাহাব ধারণাগুলি দুঢ় করিবার জন্য। 
দুই প্রকার শান্্রীয় জ্ঞান আছে, এক প্রকারের নাম 
বাদ যাহা তর্ক-যুক্তি ও বিচারাত্মরক ) ও দ্বিতীয়-_সিদ্ধান্ত 
(মীমাংসাত্মক )। অজ্ঞানাবস্থার লোকে প্রথমোক্ত প্রকার 
শাজীয় জ্ঞনানুশীলনে প্রবুস্ত হয়, উহ! তর্কযুদ্ধ-স্বরূপ-_প্রত্যেক 
বস্তুর সব দিকৃ দেখিয়া বিচার করা; এই বিচার শেষ 
হইলে তিনি কোন এক মীমাংসায় উপনীত হুন। কিন্তু শুধু 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে ন|। এই সিদ্ধান্ত-বিষয়ে 
মনের ধারণা এগাড় কবিতে হইবে। শাস্্ অনস্ত, সময় 
সংক্ষিপ্ত,। অতএব জ্ঞানলাভেব গুগতকৌশল এই যে, সকল 
বস্তর সারভাগ গ্রহণ করা উচিত। এ সারটুকু লইয়া এ 
উপদেশ মত ভীবন যাপন করিতে চেষ্টা কর। ভারতবর্ষে 
প্রাচীন কাল হইতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই 
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যে, ষদ তুমি কোন রাজহংসের সম্মথে একপাত্র জলমিশ্রিত 
দুগ্ধ ধর, তবে সে সমুদয় ছুগ্ধটুকু পান করিবে, জলটুকু ফেলিয়া 
রাখিবে। এইরূপে জ্ঞানের বে টুকু গ্রয়োজনীর অংশ, তাহ 
গ্রহণ করিয়া অসারভাগ টুকু আমাদিগকে ফেলিয়া দিতে 
হইবে। প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির ব্যায়াম আবশ্তক করে। 
'অন্ধতাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না। তবে ধিনি 
যোগী, তিনি এই তর্কযুক্তির অবস্তা অতিক্রম করিয়৷ একটি 
পর্বতব অচল দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত ভইরাছেন। তাহার 
তখন একমাত্র উদ্দেগ্ত হয় বে, এ সিদ্ধান্তটিতে দৃঢ় প্রতায় 
হওয়।॥ তিনি বলেন, বিচাব কবিও না) যদি কেহ জোর 
কবিয়া তোমার সহিত তর্ক কবিতে আইসে, তুমি তর্ক ন৷ 
করিয়া চুপ করিগ্রা থাকিবে। কোন তর্কের উত্তর না দিয়া 
শাস্তভাবে তথ| হইতে চলিয়া যাইবে, কারণ, তর্কের ছ্বাব! 
কেবল মন চঞ্চল হয় মাত্র। তর্কের প্রয়োজন ছিল, কেবল 
বুদ্ধিকে সতেজ করা: তাহাই যখন সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন 
আর উহাকে বৃথা চঞ্চল করিবার প্রয়োজন কি? বুদ্ধি একটি 
দুর্বল যন্ত্র মার, উহা আমাদিগকে ইন্দ্িয়ের গণ্ডিব মধ্যবত্তী 
জ্ঞান দিতে পারে মাত্র। যোগীর উদ্দেস্ত ইন্দ্রিয়াতীত প্রদেশে 
যাওয়া, সুতরাং তাহার পক্ষে বুদ্ধ চালনার আর কোন প্রয়োজন 
থাকে না। ঠিনি এই বিষয়ে দুঁগনিশ্চিত হইয়াছেন, স্থতরাং 
তিনি আর তর্ক কল্পন নাঃ চুপচাপ থাকেন। কারণ, তর্ক 
করিতে গেলে মন সমভাচ্যুত হুইর়া পড়ে, চিত্তের মধ্যে একটা 
বিশৃব্খলা উপস্থিত হয়) আর চিত্তের এইরূপ বিশৃক্খল! তাহার 
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পক্ষে বি্লমাত্র। এই সমুদয় তর্ক, যুক্তি ব! বিচারপূর্ব্বক, 
তন্বান্থেষণ কেবল প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে। এই তর্কযুক্তির 
অতীত প্রদেশে উচ্চতর তত্বসমূহ রহিয়াছে । সমুদয় জীবনটাই 
কেবল বিস্তালয়ের বাঁঙকের ন্যায় বিবাদ বা বিচার-সমিতি 
লইয়াই পর্যাপ্ত নহে। ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ অর্থে কর্মের 
জন্য নিজে নিজে কোনরূপ প্রশংসা! বা নিন্মা না লইয়া এই 
ছুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ কবিয়া নিজে শান্তিতে অবস্থিতি করা 
বুঝায়। 
সমাধিভাবনার্থঃ কেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২॥ 


সৃত্রার্থ ।_-এ ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন, সমাধিকে ভাবিত বা 
উদ্দীপিত ও ক্লেশজনক বিদ্বসমুদয়কে ক্ষীণ কর।। 

ব্যাখ্যা । আমরা অনেকেই মনকে আদরে ছেলেব মত 
করিয়! ফেলিয়াছি। উহা যাহ1 চায়, তাহাই দিয়া থাকি এই 
জন্য সর্বদ| ক্রিয়াধোগেব অভ্যাস আবশ্যক, যাহাতে মনকে 
ধযত করিয়! নিজের বশীভূত করা যায়। এই সংষমের অভাব 
হইতেই যোগের সমুদয় ধিষ্ম উপস্থিত হইয়া থাকে ও তাহাতেই 
ক্লেশের উৎপত্তি । উহদিগকে দৃব করিবার উপায়--ক্রিয়াযোগের 
বারা মনকে বশীভূত করাঁ-উহাকে উহার কাধ্য করিতে, 
না দেওয়া । 
অবিদ্যাইন্মিতারাগদ্ধেবাভিনিবেশা? পঞ্চকেশাঃ ॥৩॥ 

সূত্রার্থ।__অবিষ্ভা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষং ও অতি- 
নিবেশ,__ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ। 
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ব্যাখ্যা । ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ, ইহারা পঞ্চবন্ধানস্বর্ূপে আমা- 
দিগকে এই সংসারে বন্ধ করিয়া রাথে। অবশ্ঠ, অবিদ্তাই এ 
অবশিষ্ট সমুদয়গুলির জননীম্বরূপা। শ্রী আবিদ্যাই আমাদের 
দুঃখের একমাত্র কাবণ। আব কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে 
এইরূপ ছুঃখে রাখে? আত্ম! নিত্য আনন্দম্বরূপ, ইহাকে 
অজ্ঞান, ভ্রম, মায়! ব্তীত আব কিসে ছুঃখিত করিতে পাবে? 
আত্মার এই সমুদয় দুঃখই কেবল ভ্রমমাত্র । | 
আবদ্যা। ক্ষেত্রেমুত্তরেষাঃ 
প্রশ্থপ্ততন্ুবিচ্ছিমোদ।রাণাম্‌ 1 ৪ ॥ 


স্বত্রার্থ।-_ আবিগ্ভাই অপরগুলির উৎপাদক ক্ষেত্র 
স্বরূপ। উহারা কখন লীনভাবে, কখন সুক্মভাবে, কখন 
অন্য বৃত্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অভিভূত হইয়া, কখন 
বা প্রকাশ থাকে। 

ব্যাথা । অবিগ্ভা_-অন্মিতা, রাগ দ্বেষে ও অভিনিবেশেব 
কারণ। এ সংস্কারগুলি আবার বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন 
অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে । কখন কখন ভহারা প্রস্থপ্ত- 
ভাবে থাকে । তোমরা অনেক সময় "শিশুতুল্য নিরীহ, এই 
বাক্য শুনিয়া থাক--কিস্ত এই শিশুর ভিতরেই হয়ত দেবত৷ বা 
অন্থরের ভাব রহিয়াছে । এ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। 
যোগীর হৃদয়ে পূর্ব্ব ভর্মের ফলস্বরূপ এ সংস্কারগুলি তনুভাবে 
থাকে। ইহার তাৎপর্য এই উহার খুব হুল্স অবস্থায় থাকে, 
তিনি উহ্াদিগকে দমন করিয়া রাখিতে পাবেন। তীহার 
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উহ্বা্দিগকে ব্যক্ত হইতে না দিবার শক্তি আছে। কখন কখন 
কতকগুলি প্রবল সংস্কাব আর কতকগুলি সংস্কাবকে কিছুকালের 
জন্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখে-কিস্ত যখনই এ আচ্ছন্নকারী 
কারণগুলি চলিয়। যাঁর, তখনই আবাব উহার] প্রকাশ হইয়া 
পড়ে। এই অবস্কাটিকে বিচ্ছিন্ন বলে। শেষ অবস্থাটিব নাম 
উদার। এ অবস্থায় সংস্কার গুলি অনুকূল পারিপাশ্বিক অবস্থার সহায়তা 
পাইয়া শুভ ব! অশুভরূপে খুব প্রবলভাবে কাধ্য করিতে থাকে । 
অনিত্যাশুচিছুঃখানাত্মহ্ন 
নিতাশুচিহ্বখাতবখ্যাতিরবিদ্যা || ৫ | 

স্ত্রার্থ।_-অনিত্য, অপবিত্র, ছুখকর ও আত্ম! ভিন্ন 
পদার্থে যে নিত্য, শুচি, স্থথকর ও আত্মা বলিয়া ভ্রম 
হয়, তাহাকে অবিষ্তা বলে। : 

ব্যাখা! । এই সমুর্দয় সংস্কারগুলিব একমাত্র কারণ-_অবিদ্ধা। | 
আমাদের প্রথমে জানিতে হইবে, এই অবিদ্ধ। কি? আমর! সকলেই 
মনেকরি, “আমি শরীর, শুদ্ধ জ্যোতিশ্ময় নিত্য আনন্দস্বরূপ আত্ম! 
নহি”--ইহাই অবিগ্যা । আমবা মানুষকে ( অশুচি স্থান-বীজ-উপষ্টন্ত- 
নিশ্তন্ব-নিধন-আধেয়শৌচত্ব রূপ ) শরীর বলিয়া ভাবি এবং দেখি, ইহা 
মহা ভ্রম । 

দৃগদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাহম্মিতা |1৬। 

সৃত্রার্থ ।__দূক্‌ ও দর্শনশক্তির একীভাবই অস্মিতা । 

ব্যাখা! । আত্মাই বথার্ধ ডরষ্টা, তিনি শুদ্ধ, নিত্যপবিত্র,ৎ অনন্ত 
ও অমর । আর দর্শনশক্তি অর্থাৎ উচার ব্যবহার্য ব্র কি কি? 
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চিত্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ, এইগুলি 
উহাব বন্ত্। এইগুলি তাহাঁব বাহা জগৎ দেখিবার যন্ত্স্ববপ, আর 
আত্মার সহিত এগুলির একীভাবকে অন্মিতারপ অবিদ্যা বলে। 
আমর! বলিয়। থাকি, “আমি চিত্রবুত্তি, আমি রুষ্ট হইয়াছি, 
অথবা আমি স্থথী।”৮ কিন্তু কথা এই, কিরূপে আমর! রুষ্ট হইতে 
পারি বা কাহাকেও ঘ্বণ! করিতে পারি? আত্মাব সহিত 
আপনাকে অভেদ্দ জানিতে হইবে । আত্মার ত কখনও পরির্ণাম 
হয়না। আত্মা যদি অপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে 
এইন্সণে সুখী, এইক্ষণে ডূঃখী হইতে পাবেন? তিনি নিরাকার 
অনন্ত ও সর্বব্যাপী। উহাকে পবিণামপ্রাপ্ত করাইতে পারে 
কে? আত্মা সর্ধবিধ নিযমেবক অতীত। কিসে তাহাকে 
বিকত করিতে পারে? জগতেব মধ্যে কিছুই আত্মার উপর 
কোন কাধ্য করিতে পাবে না। তথাপি আমবা অজ্ঞতাবশতঃ 
আপনাকে মনোবুস্তিব সহিত একীভূত কবিয়া ফেলি এবং স্থথ 
'ভাথবা দ্রুঃখ 'অন্থভব কবিতেছি মনে করি । 
স্থখানু শধী রাগঃ |1৭।| 

স্ত্রার্থ। যে মানোবৃন্তি কেবল স্থুখকর পদার্থের 
উপর থাকিতে চায়, তাহাকে রাগ বলে। 

ব্যাথ্যা৷। আমবা কোন কোন বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি; 
যাহাতে আমর! সুখ পা, মন একটি প্রবাহের মত তাহার দিকে 
প্রবাহিত হইতে থাকে । সুখ-কেন্দড্রের দিকে ধাবমান আমাদের 
মনের এ গ্রবাহকে্ট গের্দ) রাগ বা আসক্তি বলে। আমর! যাহাতে 
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স্থথ পাই না এমন কোন বিষয়েই কখন আকুষ্ট হই না। 
আমরা অনেক সময়ে নানা প্রকার কিন্তৃতকিমাকার ব্যাপাবে 
সুথ পাইয়! থাকি, তাহা হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া 
গেল, ভাহ। সর্বত্রই খাটে । আমরা যেখানে সুখ পাই, 
সেখানেই আরুষ্ট হইর। থাকি । 
হঃখানুশযী দ্বেষঃ ॥৮| 

স্ত্রার্থ।__ছুঃখকর পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ স্থিতি- 
শীল তান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষকে দ্বেব বলে। 

ব্যাখ্যা । আমরা বাহাতে ছুঃহখ পাই তৎক্ষণাৎ তাহ! 
ত্যাগ কবিবাব চেষ্টা পায়! থাঁকি। 

স্বরসবাহী বিছষোহপি তথারূঢ্োহভিনিবেশঃ ||৯। 

সত্রার্থ।-__যাহা৷ পুর্ববপূর্বব মরণান্ভব হইতে স্বভা- 
বত; প্রবাহিত ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, 
তাহাই অভিনিবেশ অর্থীৎ জীবনে মমতা । 

ব্যাখ্যা । এই জীবনেব মমতা প্রত্যেক জীবনেই প্রকাশিত 
দেখিতে পাওয়া ধায়। ইহার উপর অনেক পরকাল সম্বন্ধীয় 
মত স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেহেতু লোকে এঁহিক 
জীবন এতদূর ভালবাসে, স্বতরাং িবিষাতেও যেন জীবিত 
থাকি” এইরূপ আকাঙজ্ষা করিয়া! থাকে। অবশ্ত, ইহ! বলা 
বাহুল্য যে এই যুক্তির বিশেষ কোন শ্ল্া নাই--তবে ইহার 
মখ্যে। এইটুকু আশ্চধ্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় যে, 


পাশ্চাত্যদেশসমূহে, এই জীবনে মমতা হইতে যে পরলোকের 
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সম্তাবনীয়তা৷ সুচিত হয়, তাহ! তাহাদের মতে, কেবল মানুষের 
পক্ষেই থাটে, কিন্তু অগ্ঠান্ত জন্তব পক্ষে নহে। ভারতে এই 
জীবনে মমতা, পূর্ববসংস্কার ও পূর্ববভীবন প্রমাণ করিবার একটি 
যুক্তিস্বরূপ হইয়াছে । মনে কর, যদি সমুদয় জ্ঞানই আমাদের 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়া থাকে, তবে ইহা! নিশ্চয় 
যে, লামরা যাহা কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখন 
কল্পনাও করিতে পাবি না অথবা বুঝিতেও পারি না। কুক্চুট- 
শাবকগণ ডিন্ব হইতে ফুটিবামাত্র থাস্য খু'টিয়া থাইতে আরম্ত 
করে। অনেক সময়ে এরূপ দেখ! গিয়াছে যে, যুখন কুকুটী দ্বারা 
হংসডিম্ব ফুটান হইয়াছে, তখন হংসশাবক ডিম্ব হইতে বাহির 
হইবামাত্র জলে চলিঘা গিয়াছে; তাহাব কুকুটী মাতা মনে 
করিল শাবকট! বুঝি জলে ডুবিয়া গেল । যদি প্রত্যক্ষাহ্ুভূতিই 
জ্ঞানেব একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে এই কুকুটশাবকগুলি 
কোথা হইতে খাদ্য খুঁটিতে শিখিল? অথব! এ হংসশাবকগুলি 
জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান বলি! জানিতে পারিল? 
যদ্দি তুমি বল, উহ! সহজাত জ্ঞান (1775010০0) মাত্র, তবে 
তাহাতে কিছুই বুঝাইল না । কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ করা 
হইল মাত্র, কারণ ব্যাখ্য! কিছুই কর! হইল না। এই সহজাত 
জ্ঞানকি? আমাদেরও ত এইরূপ সহজাত জ্ঞান অনেক রহিয়াছে । 
ৃষ্টান্তত্বরূপ দেখা যাউক, আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই 
পিয়ানো! বাজাইয়া * থাকেন ; আপনাদের অবশ্ত স্মরণ থাকিতে 
পারে, বখন আপনারা প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, 
তখন আপনাদিগকে, শ্বেত, কৃষ্ণ, উভয় প্রকার পরদায়, একটির 
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পর অপরটিতে কত যত্বের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, 
কিস্তব বহুবৎসরের অভ্যাসের পব, এক্ষণে, আপনারা হয়ত, 
কোন বন্ধুব সহিত কথা কহিবেন, অথচ মঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর 
উপর অঙ্গুলি আপনা আপনি চলিতে থাকিবে। উহা! এক্ষণে 
আপনাদেব সহজাত-জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে--উহা! আপনাদের 
পক্ষে সম্পূর্ণ শ্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। অগ্টান্ত কাধ্য যাহা 
আমর! করিয়া থাকি, তাহাব সম্বদ্ধেও এ। অভাসের দ্বার! 
উহা! সহজাত-জ্ঞানে পরিণত হয়, স্বাভাবিক হইরা যায়। 
কিন্ত আমরা যতদূর জানি, এক্ষণে যে ক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক 
বা সহজাত জ্ঞান্নিত বলি! থাকি, সেগুলি পূর্বে বিচারপূর্ববক 
জ্ঞানের ক্রিয়া! ছিল, এক্ষণে নিম্নভাবাপন্ন হইয়া প্ররূপ স্বাভাবিক 
হইয়! পড়িয়াছে। ঘোগীদিগের ভাষায় সহজাত জ্ঞান, বিচাবের 
নি্ভাবাপন্প ক্রমসন্কুচিত অবস্থা মাত্র। বিচারজনিত জ্ঞান 
অবনত ভাবাপর হইয়। স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত হয়। 
অহএব, আমর এ জগতে যাহাকে সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা যে 
কেবলমাত্র বিচারজনিত জ্ঞানের নিয়াবস্থা' মাত্র, একথা সম্পর্ণ 
যুক্তিসঙ্গত। এই বিচার আবার প্রত্যঙ্ষান্ভূতি ব্যতীত হইতে 
পারে না, নুতবাং, সমুদ্র সহজাত জ্ঞানই পূর্ব গ্রত্ক্ষান্গভূতির 
ফল। কুক,টগণ শ্েনকে ভয় করে, হংসশাবকগণ জল ভালবাসে, 
ইহা সবই পূর্বব-প্রত্যক্ষানুভৃতির ফলস্বরূপ | এক্ষণে প্রশ্ন এই, 
এই অনুস্ৃতি জীবাত্মা৪র অথবা উহা! কেবল শরীবের? হংস 
এক্ষণে ধাহা অন্গতব করিতেছে, তাহা কেবল এ হংসের পিতৃ- 
পুরুষগণের অনুভূতি হইতে আসিতেছে, না উহা হংসের নিজের 
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প্রত্যক্ষানুভূতি ? আধুনিক বেজ্ঞানিকগণ বলেন, উহ! কেবল 
তাহার শরীরের ধর্ম কিন্তু যোগীরা বলেন, উহা! মনের অন্ুভূতি-_ 
শরীরের ভিতর দিয়া আদপদিতেছে মাত্র। ইহাঁকেই 
পুনর্জন্মবাদ বলে। আমর! পুর্বে দেখিয়াছি, আমাদের সমুদয় 
জ্ঞান যাহাদিগকে প্রতাক্ষ, বিচারজনিত জ্ঞান বা সহজাত জ্ঞান 
বলি, তাহার সমুদয়ই গ্রত্যক্ষানুভূতিরূপ জ্ঞানের একমাত্র প্রণাশী 
দিয়াই আসিতে পারে আর যাহাকে আমরা সহঞ্জাত জ্ঞান 
বলি, তাহা! আমাদের পূর্ব গ্রতক্ষান্থভৃতির ফলম্বরূপ, উহাই 
এক্ষণে অবনতভাবাপন্ন হইরা সহজাত জ্ঞান্তরপে পরিণত 
হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচারজনিত জ্ঞানরূপে 
পরিণত হইয়! থাকে । লমুদয় জগঠের ভিশুরেই এই ব্যাপার 
চলিতেছে । ইহার উপরেই ভারতের পুনজ্ঞন্মবাদের একটি 
গ্রধান যুক্তি স্থাপিত হ্ইবাছে। পূর্ণ্যান্ততৃত অনেক তরের 
সকার কালে এই জীবনের মদতারূপে পরিণত হইয়াছে ॥ 
এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাপ হইতেই আপনা আপনি 
ভয় পাইয়া থাকে, কারণ, তাহার মনে কের পূর্ববান্ুভূতিজনিত 
সংস্কার রহিয়াছে । অতিশয় বিদ্বান ব্যক্তির ভিতরে যাহারা 
জানেন যে, এই শরীর চলিয়া যাইবে, যীহারা বলেন, আত্মার 
মৃতা নাই, আমাদের শত শত শরীর রহিয়াছে, সুতরাং কি 
ভয়, তাহাদের নধ্যেও তাহাদের সমুধর বিচারজাত ধারণা 
সত্বেও আমব! এই ভীবনে প্রগাঢ় মমতা দেখিতে পাই । এই 
জীবনে মমতা কোথা হইতে আসিল? আমর] দেখিয়াছি যে» 
ইহা আমাদের সহজ বা স্বাভাবিক হুইয়৷ পড়িয়াছে। যোগীদিগের 
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দাশনিক ভাষায় উহ সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছে, বলা যায়। 
এই সংস্কারগুলি সুক্ম বা গুপ্ত হইয়া চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত 
রহিয়াছে । এই সমুদঘ পূর্ব মৃত্যুর 'অনুভূতিগুলি, যাহাদ্িগকে 
আমর! সহজাত জ্ঞান বলি-তাহাবা যেন জ্ঞানে নিম 
ভূমিতে উপনীত হইয়াছে। উহাবা চিত্তেই বাস করে, আর 
তাহাব! যে নিক্কিয়ভাবে অবস্থান কবিতেছে, তাহা নহে, 
উহাবা ভিতবে ভিতবে কাধ্য করিতেছে । এই চিত্তবৃত্তিগুলি 
অর্থাৎ বে গুপি স্থুলভ!বে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে 'আমর] 
বেশ বুঝিতে পারি ও অনুভব কবিতে পারি: তাহাদিগকে 
সহজেই দমন কব যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল সুক্মতর 
স্কারগুলির দমন কিবপে হইবে? উহার্দিগকে দমন কর! 
যায় কিরপে? বথন 'আমি কষ্ট হই, তখন আমাব সমুদয় 
মনটি যেন এক মহা ক্রোধেব তবঙ্গাকাব ধারণা করে। আমি 
উহ। অন্নুভব কবিতে পাবি, উহাকে দেখিতে পারি, উহাকে 
যেন হাতে রুরিয়া নাড়িতে চাড়িতে পাবি, উহার সহিত 
সহজেই যাহ! ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি, উহাব সহিত যুদ্ধ 
করিতে পারি, কিন্তু আমি যদি মনের অতি গভীর প্রদেশে 
না! যাইতে পারি, তবে কখনই আমি উহার মুলোৎপাটনে 
ক্লৃতকাধ্য হইব না। কোন লোক আমাকে খুব কড়া কথ বলিল, 
আমারও বোধ হইতে লাগিল যে, 'আমি গরম হইতেছি, 
সে আরও কড়া কথা বলিতে লাগিল, ত্ববশেষে আমি ক্রোধে 
উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, 'আত্মবিস্থৃতি ঘটিল, ক্রোধবৃত্তির সহিত 
ধেন' আপনাকে মিশাইয়। ফেলিলাম। যখন সে আমাকে প্রথমে 
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কটু বলিতে আস্ত ' করিয়াছিল, তখনও আমার বোধ হইতেছিল 
যে আমার ক্রোধ আপিতেছে। তখন ক্রোধ একটি ও আমি 
একটি পৃথক পৃথক ছিলাম। কিন্তু বখনই আমি কুুন্ধ হুইয়! 
উঠিলাম, তখন আমিই যেন ক্রোধে পবিণত হইয়া! গেলাম ।' 
প্র বৃত্তিগুলিকে মুল হইতেই-__তাহাদের সুশ্পাবস্থা| হইতেই 
উৎপাটন করিতে হইবে। উহারা আমাদের উপর কাধ্য 
করিতেছে, এটি বুঝিবার পূর্বেই উহাদিগকে সংঘম করিতে 
হইবে । জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃত্তিগুলির ুঙ্াবস্থার 
অস্তিত্ব পধাস্ত জ্ঞাত নহে। যে অবস্থায় এ বৃত্বিগুণি জ্ঞানের 
নিয্ভূমি হইতে একটু একটু করিয়া উদয় হয়, তাহাকেই 
বৃত্তির সুক্সাবস্থা! বল] যায়। যখন কোন হুদের তলদেশ হইতে 
একটি তরঙ্গ উখিত হয়, তখন আমরা উহাকে দেখিতে 
পাই না, শুধু তাহা নহে, উপরিভাগের খুব নিকটে 
আসিলেৎ আমবা উহ। দেখিতে পাই না; যখনই উহার! 
উপরে উঠিয়া একটি তরঙ্গাকারে পরিণত হয়, তখনই আমরা 
জানিতে পারি যে, একটি তরঙ্গ উঠিল। যখন আমরা এ 
তরঙ্গগুলির সুক্(বস্থাতেই উহাদিগকে ধরিতে পারিব। এইনূপে 
ধত দিন না আমরা স্থলভাবে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই 
সুক্মাবস্থায় এ ইন্দ্িয়বৃত্তিগণকে সংযত করিতে পারিব, ততদিন 
কোন বৃত্তিই পূর্ণরূপে সংঘম করিতে পারিব না। ইঙ্টিয়- 
বৃত্তিগুলিকে সংঘম করিষ্ত হইলে, আমাদিগকে উহাদের মূলে 
গির! সংযম করিতে হইবে । তথনই, কেবল ভখনই আমরা 
উহাদের বীনপর্ধ্স্ত দগ্ধ করিয়া! ফেলিতে পারিব; যেমন 
* ভর 
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ভঙ্জিত বীজ মৃত্তিকায় ছড়াইয়া দিলেও অ্থুর উৎপন্ন হয় না, 
তন্রপ এই ইন্জরিয়ের বৃত্তিগুলি আর উদয় হুইবে না। 


তে প্রতিপ্রসবহেয়!ঃ সুন্ষমাঃ ॥ ১০ ॥ 


স্থত্রার্থ।_সেই স্ক্ম সংস্কারগুলিকে গ্রতিপ্রসব 
অর্থাৎ প্রতিলোমপরিণাম দ্বারা নাশ করিতে হয় । 


ব্যাখ্যা । ধ্যানের দ্বারা যখন চিত্তবৃত্তিগুলি নষ্ট ভয়, তখন 
যাহা অবশি্ই থাকে, গাহাকে হুক্ষসংস্কার বা বাসনা বলে। 
উহাকে নাশ 'করিবার উপায় কি? উহাকে প্রতিগ্রসব অর্থাৎ 
প্রতিলোম-পরিণমের দ্বাবা নাশ করিতে হইবে। প্রতিলোম- 
পরিণাম অর্থে কাধ্যের কারণে লয়। চিত্তরূপ কার্ধা যখন 
সমাধি দ্বাবা অশ্মিতারূপ স্বকারণে লীন হইবে, তখনই চিত্তের 
সহিত এ সংস্কারগুলিও নষ্ট হইয়। যাইবে। 


ধ্য।নহেয়াস্তদবৃর্য়ঃ ॥ ১১ ॥ 


সত্রার্থ।-_-ধ্যানের দ্বারা উহ্তাদের স্থুলাবস্থা' নাশ 
করিতে হয়। 


ব্যাথ্যা ॥ ধ্যানই এই বৃহৎ তরঙ্গগুলির উৎপত্তি নিবারণ 

করিবার এক প্রধান উপায়। ধ্যানের দ্বারা মনের বৃত্তিরূপ 

তরজসকল লয় পাইবে। বদি দিসের পর দিন, মাসের 

পর মান, বতসরের পর বৎদর, এই ধ্যান অভ্যাস কর, 

(ফেতদিন ন! উহা তোমার শ্বভাবের মধ্যে দীড়াই্া যায়, ধতদিন 
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না তুমি ইচ্ছা ন] করিলেও এ্রীধ্যান আপনা হইতেই আইসে )- 
তাহা হইলে ক্রোধ, ঘ্বণা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি চলিয়! যাইবে। 


কেশমুলঃ কন্মাশয়ো! দৃষ্টাদৃষ্টজম্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২। 


সুত্রার্থ।__কর্মের আশয়ের মূল এই পূর্বোক্ত 
ক্লেশগুলি; বর্তমান অথবা পরজীবনে উহার! ফল প্রসব 
করে। | 

ব্যাখ্যা। কর্্মাশয়ের অর্থ এই মংস্কারগুলির সমষ্টি। আমরা 
বে কোন কাধ্য করি না কেন, অমনি মনে! হুদ্দে একটি তরঙ্গ 
উখ্বিত হয়। আমরা মনে করি, এ কাধ্যটি শেষ হইয়া! গেলেই 
তরঙ্গটও চলিয়! যাইবে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা 
যেন সুক্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু তথাপি তখনও 
এ স্থানেই রহিয়াছে । বখন আমর উহা স্মরণ করিবার চেষ্টা 
করি, তখনই উহ! পুনর্ধার উদয় হইয়া আবার তরঙ্গাকারে 
পরিণত হয়। সুতরাং জানা যাইতেছে, উহা মনের ভিতর 
গুঢভাবে ছিল; বদি না থাঁকিত, তাহা হইগে স্থৃতি অসম্ভব 
হইত ৷ সুতরাং প্রত্যেক কাধ্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহা শুভই 
হউক, আর অশুভই হউক, মনের গভীরতম প্রদেশে গর! 
হুক্ভাব ধারণ কবে ও এ স্থানেই সঞ্চিত থাকে। স্থথকর 
অথবা ছুঃখকর সকল প্রকার চিস্তাকেই ক্লেশ বলে, কারণ, 
যোগীদিগের মতে উভয়ই পরিণামে দুঃখ প্রসব করে। হীন্ত্রয়গণ 
হইতে যে সকল সুখ পাওয়া বায়, তাহারা পরিণামে ছঃখ 
আনয়ন কুরিবেই করিবে । ভোগে ভোগতৃষ্ণ! বাড়িয়া থাকে ; 
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তাহার ফল দ্ুুঃথখ। মানুষের বাসনার অন্ত নাই, মানুষ 
ক্রমাগত বাসনা করিতেছে, বাসন! করিতে করিতে যখন সে 
এমন স্থানে উপনীত হয় যে কোন মতে তাহার বাসনা 
আন পবিপূর্ণ হয় না, তখনই তাহার ছুঃখ উৎপন্ন হয়। এই 
অগ্ঠই যোগীরা শুভ অশুভ সমুদয় সংস্কারগুলির সমষ্টিকে 
ক্লেশ বলিয়া থাকেন, উহারা আত্মার মুক্তির পথে বাঁধা প্রদান 
করে। সমুদয় কাধ্যের শুক্মমূলত্বরূপ সংস্কারগুলি সম্বন্ধে বুঝিতে 
হইবে যে, তাহারা কারণন্বরূপ হইয়া ইহজীবনে অথব! পরজীবনে ফল 
প্রদব করিয়৷ থাকে (দৃষ্ট বা অনৃষ্ঠ জন্ম-বেদনীয়)। বিশেষ বিশেষ 
স্থলে এ সংস্কারগুলির প্রাবল্য হেতু উহার অতি শীঘ্রই ফল প্রসব 
করে, অত্যুৎ্কট পুণ্য ব! পাপকর্ম ইহজীবনেই তাহার ফল উৎপাদন 
করে। যোগীরা বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি ইহজীবনেই 
খুব গ্রবল শুতসংস্কার উপাঞ্জন করিতে পারেন, তাহাদেব মৃত্যু 
হয় না, তীহার| ইহজীবনেই এই দেহকে দেবদেছে পরিণত 
করিতে পারেন। যোগীদিগের গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি 
ৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। ইহার আপনাদের শরীরের উপাদান 
পধ্যন্ত পরিবর্তন করিয়। ফেলেন। ইহার! নিজেদের দেহের 
পরমাণুগুলিকে এমন নূতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, 
তাহাদের আর কোন পীড়া হয় না এবং আমরা যাহাকে 
মৃত্যু বলি, তাহাও তীহাদের নিকট আসিতে পারে না। 
এরূপ ঘটনা না হইবার কোন কারণ নাই। শারীরবিধান 
নর খানের অর্থ করেন--নুধ্য হইতে শক্তিগ্রহণ। এ শক্তি 
প্রথমে উত্ভিদে প্রবেশ করে ; সেই উদ্ভিদ্কে আবার কোন পণ্ড 
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ভোজন করে, মানুষু আবার সেই পশুমাংস 'ভোজন করিয়। থাকে। 
এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে, বলিতে হইবে 
যে, আমব! সুধ্য হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়া উহাকে 
নিজেব অঙ্গীভূত করিয়া লইলাম। ইহা ষদি যথার্থ হয়, তবে 
এই শক্তি আহরণ করিবার যে একমাত্র উপায় থাকিবে, তাহ। 
কে বলিল? আমর! যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, উত্তিদের শত্তি 
গ্রহের উপাপ্ঘঠিক তাহা নহে; আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ 
কবি, পৃথিবী সেরূপে করে না, কিন্ত ভাহ! হইগেও সকলেই 
কোন না কোনপ্ধূপে শক্তি সংগ্রহ কবিয়া থাঁকে। যোগীর! 
বলেন, তাহারা কেবল মনঃশক্তিবলেই শক্তি সংগ্রহ করিতে 
পাবেন । তীহাঁরা বলেন, আমরা সাধারণ উপায় অবলম্বন 
না করিয়াও যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ কবিতে পাবি। উর্ণনাভ 
যেমন নিজ শরীর হইতে তস্ত বিস্তার করিয়া পরিশেষে 
এমন বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে 
সেই তন্তব অবলম্বন না করিয়া যাইতে পাবে না, সেইরূপ 
আমবাও আমাদের উপাদানীভূত পদার্থ হইতে এই ন্নাধুজাল 
স্ট্টি করিয়াছি, এখন আর সেই ন্নায়ুপ্রণালী অবলম্বন না 
করিয়া কোন কাধ্য করিতে পারি না। যোগী বলেন, ইহাতে 
বদ্ধ থাকিবাৰ আমার প্রয়োজন কি? এই তবটি আর একটি 
'উদাহরণেব দ্বার! বুঝান যাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর 
চতুর্দিকে তড়িৎশক্তিকে প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু উহা 
প্রেরণ করিবাঁৰ জন্য আমাদের তারের আবশ্বক হয়। কেন, 
প্রকৃতিত্ত বিনা তারে বহু পরিমাণে শক্তি প্রেরণ করিতেছেন। 
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আমরাই বা কেন লা তাহা করিতে পারিব? আমরা চতুর্দিকে 
মানসতড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমর! ঘাহাকে মন বলি, 
তাহা প্রায় তড়িতশক্তির সদৃশ। ন্নায়ুব মধ্যে যে এক তরল 
পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে ষে অনেক পরিমাণে 
বিছুৎশত্তির আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, 
তড়িতের ভ্তায় উহারও প্ররান্তদ্বয়ে বিপরীত শক্তদ্বর দৃষ্ 
হয় ও তড়িতের অন্থান্ত যে সকল ধর্খ, উহ্বাতেও সেই ধর্গুলি 
দেখ! যান । এই তড়িৎশক্তিকে এক্ষণে আমরা কেবল ন্নাধু- 
মণ্ডলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পারি। কিন্ত ন্নাযু 
মণ্ডলীর সাহাধা না লইয়াই বাঁ আমরা কেন ইহা প্রবাহিত 
করিতে সমর্থ হইব না? যোগী বলেন ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব; শুধু 
সম্ভব নহে, ইহা কাধ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। আর 
ইহাতে কৃতকাধ্য হইলে তুমি সমুদয় ভগতের মধোই আপনাব 
এই শক্তি পধিচালন করিতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি কোন 
নাধুষস্ত্রের সাহায্য না লইয়াই যেখানে ইচ্ছা, যে শরীবেব উপর 
ইচ্ছ। কাধ্য করিতে পার্িবে। খন কোন আত্ম এই স্নাযু- 
যন্ত্রপ প্রণালীর ভিতর দিয় কাধ্য করেন, আমরা তখন 
তাহাকে জীবিত, আর এই যন্ত্রগুলির নাশ হইলেই তাহাকে 
মৃত বলি। কিন্তু যিনি এইরূপ ন্নাযুষস্ত্রেব সাহায্যেই হউক, 
অথব। তৎসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়াই হউক, উভয় প্রকারেই 
কাধ্য করিতে পারেন, তাহার পক্ষে 'অন্ম ও মৃত্যু এই দ্বই 
শব্বের কোন অর্থই নাই। জগতে বত ভিন্ন ভিম্ন প্রকার 
শরার আছে, সবই তন্মাত্রা বারা রচিত, কেবল, প্রতেদ 
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তাহাদের বিস্তাসের প্রণালীতে। বদি তুমিই এ বিষ্কাসের 
কর্তা হও, তাহা! হইলে তুমি যেরপে ইচ্ছা, এ তস্মাত্রাগুলির 
বিন্যাস করিয়। শরীর রচনা করিতে পার। এই শ্রীর তুমি 
ছাড়া আর কে নির্মাণ করিয়াছে? আহার করে কে? বদি 
আর একজন তোমার হইয়া আহার করিয়া দিত তোমাকে 
বড় বেশী দিন বাঁচিতে হইত না। এ খাগ্ হইতে রুক্তই 
বা উৎপাদন করে কে? নিশ্চয়, তুমিই। এ্রী রত্তুকে বিশুদ্ধ 
করিয়া ধম্নীর মধ্যে প্রবাহিত করিতেছে কে? তুমিই। 
আমরাই দ্েছের কর্তা এবং উহাতে বাদ করিতেছি। কেবল 
উহা কিরূপে নূতন করিয়। গড়িতে হয়, সেই জ্ঞান আমর! 
হারাইয়া৷ ফেলিয়াছি। আমর! মন্ত্রতুল্য অবনতম্বভাব হইয়া 
পড়িয়াছি। আমর! দেহের পরনাণুগুলির বিস্তাসপ্রণালী ভূলিয়া 
গিয়াছি। সুতরাং 'আমবা এক্ষণে যাহা যঙ্ত্রবং করিতেছি, 
তাহা জ্ঞাতসাবে করিতে হইবে । আমবাই কর্তা, সুতরাং 
আমাদিগকেই এই বিষ্যাসপ্রণলীকে নিয়মিত করিতে হইবে। 
ইহাতে কৃতকাধ্য হইলেই আমর ইচ্ছামত নুতন করিয়া দেহের 
নির্মাণে সমর্থ হইৰ ; তখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি আদি 
কিছুই থাকিবে না। 


সতিমূলে তদ্বিপাকো। জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥ 

সুত্রার্থ।-_মনে *এই সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহার 
ফলস্বরূপ মনুষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও স্মুখ- 
হুখাদি ভোগ হয়। 
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ব্যাখ্যা । মূল অর্থাৎ সংস্কাররূপী কারণগুলি ভিতরে থাকাতে 
তাহারাই ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া ফলরূপে পরিণত হয়। কারণের 
নাশ হইয়া কাধ্যের উদয় হয়, আবার কাধ্য হুক্মভাব ধারণ করিয়া 
পরবস্তী কার্ধোর কারণস্বরূপ হয়। বুক্ষ বীজ প্রসব করে; বীজ 
আবার পরবর্তী বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ হুইয়। থাকে । এই 
রূপেই কার্যযকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে । আমরা এক্ষণে যে 
কিছু কর্ম করিতেছি, সমুদ্নয়ই পূর্ববসংস্কারের ফলম্বরপ। এই 
কার্ধাগুলি আবার সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎ কাধ্যের 
কারণ হইবেঃ এইরূপেই কাধ্যকারণ প্রবাহ চলিতে থাকে। 
এই স্তর এই জন্তই বলিতেছে যে, কারণ থাকিলে, তাহার ফল 
বা কাধ্য অবশ্তই হইবে । এই ফল প্রথমতঃ, জাতিরূপে 
প্রকাশ পায়; কেহ ব! মানুষ হইবেন, কেহ দেবতা, কেহ পণ্ড, 
কেহ বা অস্থর হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, এই .কর্ আবার আয়ুকেও 
নিয়মিত করিবে । একজন হয়ত পঞ্চাশবর্ষয ভীবিত থাকিয় 
মৃত্যুমুথে পতিত হয়, অপরের জীবন হরত শত বর্ষ, আবার 
কেহ হয়ত, ছুই বৎসর ভীবিত থাকিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, 
সে আর মোটেই পুর্ণবয়স্ক হয় না। এই যে বিভিন্নতা, ইহা 
কেবল পূর্ববকর্ম দ্বারা নিয়মিত হয়। কাহাকেও দেখিলে বোধ 
হয় যে, কেবল স্থথভোগের জন্তই তাহার আন্ম;) যদি সে বনে 
গিয়া লুকাইয়া থাকে, সুখ যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে। 
আর একজন যেখানেই যায়, ছুঃখ যেন * তাহার পম্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবিত হয়, সবই তাহার নিকট হুঃখময় হইয়! দীড়ায়। এই 
সমুদূই তাহাদের নিজ নিজ পূর্বকর্থের ফল। ম্লোগীদিগের 
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মতে, সমুদয় পুণ্যকর্্বে সুখ ও সমুদয় পাঁপকর্্ে ছুঃখ আনয়ন 
করে। যে ব্যক্তি কোন অসৎ কার্ধ্য করে, সে নিশ্চয়ই ক্লেশরূপে 
তাহার কৃতকর্মের ফঙলভোগ করিবে । 
তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ 


সূত্রার্থ।__পুণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়৷ 
উহাদের ফল আনন্দ ও ছুঃখ। ' 


পরিণামতাপসংস্কারছুঃখৈগু ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ 
ছুঃখমেব সর্ববং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥£ 


সুত্রার্থ।-কি পরিণাম-কালে, কি ভোগ-কালে, 
ভোগব্যাঘাতের আশঙ্কায়, অথবা সুখের সংস্কারজনিত 
তৃষ্ণার প্রসবকারী বলিয়া, আর গুণবৃত্তি, অর্থাৎ সব্ধ, 
রজঃ তমঃ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বিবেকীর 
নিকট সবই ছুঃখ বলিয়। বোধ হয়। 

ব্যাখ্যা । যোগীরা বলেন, যাহাব বিবেকশক্তি আছে, 
ধাহার একটু ভিতরের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনি সখ ও দুঃখ নাম- 
ধেয় সর্ধববিধ বস্তর অন্তস্তল পধ্যস্ত দেখিয়! থাকেন, আর জানিতে 
পারেন যে, উহার] সর্বদা সর্ধব্র সমভাবে রহিয়াছে । একটির 
ষঙ্দে আর একটি যেন জড়াইয়া, একটি যেন আর একটিতে 
মিশাইয়। আছে। সেঁই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পান যে, মানুষ 
সমুদয় জীবন কেবল এক আঁলেয়ার অনুসরণ করিতেছে; সে 
কখনই তাহার বাসন! পূরণে সমর্থ হয় না। এক সময়ে মহারাজ 
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টর বলিয়াছিলেন, প্ভীবনে সর্বাপেক্ষ। আশ্চর্ধ্য ঘটন! এই যে, 
প্রতি মুহূর্তেই আমবা ভূতগণকে মৃত্যুমুধে পতিত হইতে 
দেখিতেছি, তথাপি আমবা মনে করিতেছি, আমরা কখনই 
মবিব না।” চতুর্দিকে মূর্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মনে 
করিতেছি, আমবাই একমাত্র পণ্ডিত-_-আমরাই কেবল মুর্থশ্রেমী 
হইতে স্বতত্ত্র। চতুর্দিকে সর্বপ্রকার চঞ্চলতার দৃষ্টাস্তে বেষ্টিত 
হইয়। আমর! মনে করিতেছি, আমাদের ভালবাসাই একমাত্র 
স্থারী ভালবাস । ইহ! কি করিয়া হইতে পারে? ভালবাসাও 
স্বার্থপরতা মিক্রিত। যোগী বলেন, "পরিণামে দেখিতে পাইব, 
এমন কি, পতিপত্বীর প্রেম, সন্তানের প্রতি ভালবাসা এবং 
বন্ধুগণের প্রণয় পর্যন্ত অল্পে অল্পে ক্ষয় হইর! নাশ পাঞ্স। এই 
সংসাবে ক্ষয় প্রত্যেক বস্তকেই আক্রমণ করির] থাকে । যখনই, 
কেবল যখনই, সংসাবের সকল বাসনায়, এমনু কি, ভালবাসাতেও 
আমরা নিরাশ হই, তখনই যেন চকিতের হ্যায় মানুষ বুঝিতে 
পারে, এই জগৎ কি ভ্রম! যেন স্বপ্নসদৃশ ! তখনই এক বিন্দু 
বৈরাগ্ভাব তাহার হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া থাকে, তখনই সে 
জগতের অতীত সত্তার যেন একটু আভাস পাযর়। এই জগৎকে 
ত্যাগ করিলেই পারলৌকিক তত্ব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়; এই 
জগতের স্থুখে আসক্ত থাকিলে, ইহা কখনও সম্ভাবিত 
হইতে পারে না। এমন কোন মহাত্স। হন নাই, বাহাকে 
এই উচ্চাবস্থা লাভের জন্য ইন্্িয়ন্রথত্ভোগ ত্যাগ করিতে 
হয় নাই। হুঃখের কারণ, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিগুলির 
পরম্প্ররঃ বিরোধ । ' মানুষকে একটি একদিকে, অপরট্ট আর 
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একদিকে টানিয় লইয়! যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সুখ অসম্ভব 
হইয়! পড়ে। * 
হেয়ং ছুঃখমনাগতম্‌ ॥১৬॥ 
সূত্রার্থ।_যে ছুঃখ এখনও পনি নাই, তাহাই 
ত্যাগ করিতে হইবে । 


ব্যাথ্যা। কর্মের কিঞ্চিদংশ আমাদের ভোগ হইয়া! গিয়াছে, 
কিঞ্িদংশ আমরা বর্তমানে ভোগ করিতেছি, আর অবশিষ্টাংশ 
ভবিষ্টতে ফলগ্দানোন্ুখ হইয়া] আছে। আমাণ্চের যাহা ভোগ 
হইয়। গিয়াছে, তাহা ত চুকিয়া গিয়াছে। আমরা বর্তমানে 
যাহা ভোগ করিতেছি, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতে 
হইবেই হইবে, কেবল যে কর্ম ভবিষ্ততে ফলগ্রদানোনুখ হুইয়। 
ভাছে, তাহাই আমর] জয় অর্থাৎ নাশ করিতে পারিব। এই 
কারণেই আমাদিগের সমুদয় শক্তি, যে কর্ম এক্ষণেও কোন ফল 
প্রসব করে নাই, তাহারই নাশের জন্য নিযুক্ত কর! আবস্তক। 
দ্রেষ্ট দৃশ্ঠায়োঃ সংযোগ হেয়হেতুঃ ॥১৭। 
স্ত্রার্থ।__-এই যে হেয়, অর্থাৎ যে ছুখকে ত্যাগ 
করিতে হইবে, তাহার কারণ, দ্ষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ । 
ব্যাখ্যা । এই দ্রষ্টার অর্থ কি? মন্থুয্যের আত্মা পুরুষ 
দৃশ্ত কি? মন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থল-ভূত পধ্যস্ত সমুদয় 
প্রক্কতি। এই পুরুষ উ মনের সংযোগ হইতেই স্ুুখহঃখ সমুদয় 
উৎপন্ন হইয়াছে । তোমাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, 
এই যোঁগশান্ত্রের মতে পুরুষ শুদ্ধত্বরপ ; যখনই উহা! প্রর্কৃতির 
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সহিত সংযুক্ত হয় ও প্রকৃতিতে প্রতিবিষ্বিত হয়, তখনই উহু! 
ছয় সখ, নয় ছুঃখ অনুভব করে বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 


প্রকাশক্রিয়ান্ফিতিশীলং ভূতেক্দ্িয়াত্বকং 
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্ঠামূ ॥১৮। 


সৃত্রার্থ।_ দৃশ্য অর্থে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায়। 
উহ! প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল। উহা! দ্রষ্টার অর্থাৎ 
পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য । 
ব্যাথ্য/। -দৃশ্ত অর্থাৎ প্রকৃতি, ভূত ও ইন্দ্রিয়নমন্টিরপ ; 
ভূত বলিতে স্থূল, হুক্ম সর্ধ্প্রকার ভূতকে বুঝাইবে, আর ইন্দ্রিয় 
অর্থে চক্ষুবাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকেও বুঝাইবে । উহা- 
দের ধর্ম আবার তিন প্রকার; যথা-- প্রকাশ, কাধ্য ও স্থিতি 
অর্থাৎ জড়ত্ব ; ইহাদিগকেই অন্য কথায় সত্ব, রজঃ, তম: বলে। 
সমুদয় প্ররুতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেম্ত এই, যাহাতে পুরুষ সমুদয় 
ভোগ করিয়া বিশেষজ্ঞ হইতে পাবেন। পুকষ যেন আপনার 
মহান্‌ এশ্বরিক ভাঁব বিস্তৃত হইয়াছেন। এ বিষয়ে একটি বড় 
স্বন্দর আখ্যাপ্িকা আছে। অস্থব বধের নিমিত্ত কোন সময়ে 
দেবরাজ বিষণ শুকর হইয়া কর্দমের ভিতর বাঁদ করিতেন, তাহার 
অবস্ত একটি শৃকরী ছিল--সেই শৃকরী হতে তীহার 
অনেকগুলি শাবক হইয়াছিল। অন্থর বধ হওয়ার পর 
তিনি অতি স্থথে কালযাঁপন করিতেন। কতকগুলি দেবতা 
তাহার দুরবস্থা দর্শন করিয়া তাহার নিকট আলিয়া বলিলেন, 
'আগঁনি দেবরাজ, সমুদয় দেবগণ আপনার শাসনে অবস্থিত, 
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আপনি এখানে কেন? কিন্তু বিষণ উত্তর দিলেন, “আমি বেশ 
আছি, আমি হ্বর্গ চাই ন/; এই শুকরী ও শাবকগুলি ষত 
দিন আছে, ততদিন স্বর্গা্দি কিছুই প্রার্থনা] করি না। তখন 
সেই দেবগণ কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি- 
লেন না। কিছুদিন পরে, তাহার! মনে মনে এক সংকল স্থির 
করিলেন এবং ধীরে ধীরে আসিয়৷ একটি শাবককে মারিয়! 
ফেলিলেন। এইরূপে একটি একটি করিয়া সমুদয় শাবকগুলি 
হত হইল। দেবগণ অবশেষে সেই শুকরীকেও মারিয়। 
ফেলিলেন। যখন বিষ্ণুর পরিবারবর্গ সকলেই মুত্র হইল, তখন 
বিষুঃ কাতর হইয়! বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন দেবতার! 
বিতর নিজের শুকরদেহটিকে পর্ধ্স্ত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন। তখন বিষুণ সেই শুকরদেহ হইতে নির্গত হ্ইয়! 
হাম্ত করিতে লাগিলেন। তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন, 
আমি কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম !' তিনি তথন ভাবিতে 
লাগিলেন, “আমি দেবরাজ, আমি এই শৃকরজন্মকেই একমাত্র 
জন্ম বলিয়া মনে করিতেছিলাম ; শুধু তাহাই নহে, সমুদয় জগৎই 
শৃকরদেহ ধারণ করুক, আমি এই ইচ্ছা করিতেছিলাম।” পুরুষও 
এইরূপে প্রক্কৃতির সহিত মিলিত হইয়|, তিনি যে শুন্ধ্বভাঁব ও 
অনস্তশ্বরূপ তাহা বিস্থৃত হইয়! বান। পুরুষকে অস্তিত্বশালী 
বলিতে পারা যায় না, কারণ, পুরুষ স্বয়ং অস্তিত্বস্বরূপ। 
আত্মাকে জ্ঞানসম্পন্ন হুলিতে পার! যায় না, কারণ, আত্ম! স্বশ্নং 
জানম্বরপ। তাহাকে প্রেমসম্পন্ন বলিতে পারা ধায় না, কারণ, 
তিনি ম্বয়ং প্রেমন্বক্ূপ। আত্মাকে অন্তিত্বশালী, জানযুক্ত 
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অথবা প্রেমময় বলা সম্পুণ ভুল। প্রেম, জ্ঞান ও অস্তিত্ব 
পুরুষের গুণ নহে, উহারা এ পুরুষের ম্বরূপ। যখন উহারা 
কোন বস্তর উপর প্রতিবিষ্বিত হয়, তখন উহাদিগকে সেই বস্ত্র 
গুণ বলিতে পারা যাঁয়। কিন্তু উহারা পুরুষের গুণ নহে, উহার! 
সেই মহান আত্মার--অনস্ত পুরুষের ম্বরূপ__ই'হার জন্ম নাই, 
মৃত্যু নাই, ইনি নিজ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। কিন্ত 
তিনি এতদুব স্বরূপবিভ্রষ্ট হইয়াছেন যে, যদি তুমি তীহার নিকট 
গিয়া বল, 'তুমি শুকর নহ”, তিনি চীৎকার করিতে থাঁকিবেন ও 
তোমাকে কাঙ্কড়াইতে আবম্ত কবিবেন। মায়ার মধ্যে, এই 
স্বপ্নময় জগতের মধ্যে আমাদেরও সেই দশ! হইয়াছে । এখানে 
কেবল রোদন, কেবল দুঃখ, কেবল হাহাকার--এখানকার 
ব্যাপারই এই যে, কয়েকটি সুবর্ণগোলক বেন গড়াইয়া দেওয়া 
হইয়াছে আর সমুদন্ন জগৎ উহা পাইবার জন্য পরম্পর প্রতি- 
দ্বন্বিতা করিতেছে । তুমি কোন নিয়মেই কখন বদ্ধ ছিলে ন]|। 
প্রকৃতির বন্ধন তোমাতে কোন কালেই নাই। যোগী তোমাকে 
ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন, সহিষ্ণতার সহিত ইহা শিক্ষা! কর। 
যোগী তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, কিরূপে এই প্রকৃতির সহিত 
মিশ্রিত হুইয়, আপনাকে মন ও জগতের সহিত মিশাইয়! পুরুষ 
আপনাকে ছুঃখী ভাবিতেছে। যোগী আরও বলেন, এই 
হঃখময় সংসার হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, তাহার উপায় 
এই যে, প্রাকৃতিক সমুদয় মুখ ছুঃখ (ভাগ করিয়া অভিজ্ঞতা 
অঞ্জন করিতে হুইবে। ভোগ করিতে হইবে নিশ্চক্ই, তবে 
ভোগ্‌।বত শীঘ্ত শেষ করিয়! ফেলা যায়, ততই মঙ্গল ।, আমরা 
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আপনাদিগকে এই জালে ফেলিয়াছি, আমাদিগকে ইহার 
বাহিরে যাইতে, হইবে । আমর! নিজের! এই ফাঁদে পা দিয়াছি, 
আমাদিগকে নিজ চেষ্টায় উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
হইবে। অতএব, এই পতিপত্বীসম্বস্বীয়, মিত্রসন্বন্ধীয় ও অন্যান্য 
যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমের আকাঙ্ষা আছে, সবই ভোগ করিয়া 
লও। বদি নিজের স্বরূপ সর্ধ্দ! স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তুমি 
শীপ্রই নির্বিঘ্বে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে । এই অবন্থা 
যে অতি অল্পক্ষণের ভন্য এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়া 
বাধ্য হইয়া যাইতে হইতেছে, একথা কখনও ভুলিও,না। ভোগ-_ 
এই সুখ-ছুংখের অন্ভুভবই--আমাদের একমাত্র মহান শিক্ষক, 
কিন্ত এ ভোগগুলিকে কেবল সাময়িক পথেব ব্যাপার বলির যেন 
মনে থাকে ; উহার! ক্রমশঃ আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় লইয়া 
যাইবে, যেখানে জগতের সমুদ্র বস্ত্র অতি তুচ্ছ হইয়! যাইবে। 
পুরুষ তথন বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপে পরিণত হইবেন; তখন 
সমুদয় জগৎ যেন সমুদ্রে একবিন্দু জলের যায় প্রতীয়মান হইবে, 
তখন উহা! আপন! আপনিই চলিয়া যাইবে, কারণ, উহ! 
শূচ্যন্ববূপ। স্থছ্ঃখভোগ আমাদিগকে করিতেই হইবে, কিন্ত 
আমরা যেন আমাদের চরম লক্ষ্য কখনই বিস্বৃত না হই । 


বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯ ॥ 


সৃত্রার্থ।_ গুণেব এই পশ্চাল্লিখিত অবস্থা কয়েকটি 
আছে, যথা বিশেষ (ভূতেন্দ্রিয়), অবিশেষ ( তম্মাত্র 
অস্মিত ), কেবল চিহ্নমাত্র (মহৎ) ও চিহনু-শৃহ্ত (প্রকৃতি )। 
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ব্যাখ্যা। আমি  আপনাদিগকে পূর্ববপূর্ব বক্তৃতায় 
বলিয়াছি যে যোগশাস্ত্ব সাংখাদশনের উপর স্থাপিত, এখানেও 
পুনর্বার সাংখ্যদর্শনের জগৎস্ষ্টিপ্রকরণ আপনার্দিগকে স্মরণ 
করাইয়া দিব। সাংখ্য মতে, প্রকৃতিই জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ এই উভয়ই। এই প্রকৃতি আবার ত্রিবিধ 
ধাতুতে নির্মিত, যথা_সত্ব, রজঃ, তমঃ। তমঃ পদার্থটি 
কেবল অন্ধকারম্বরূপ, যাহ! কিছু অজ্ঞানাত্বক ও গুরু পদার্থ 
সবই তমোময়। বজ;ঃ ক্রিয়াশক্তি। সত্ব স্থির, প্রকাশস্বভাব । 
স্থির পূর্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকেন, তাহাকে সাংখ্যে 
অব্যক্ত, অবিশেষ বা অবিভক্ত বলে; ইহার অর্থ এই, যে 
অবস্থায় নামরদূপের কোন প্রভেদ নাই, যে অবস্থায় এ তিনটি 
পদার্থ ঠিক সাম্যভাবে থাকে । তৎপরে যখন এই সাম্যাবস্থা 
নষ্ট হইয়া বৈষম্যাবস্থা আইসে, তখন এই তিন পদার্থ পৃথক্‌ 
পৃথক ভাবে পরম্পর মিশ্রিত হইতে থাকে, তাহার ফল এই 
জগৎ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই তিন পদার্থ বিরাজমান। 
যখন সত্ত্ব প্রবল হয়, তখন জ্ঞানের উদয় হয়, রজঃ প্রবল হইলে 
ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়, আবার তমঃ প্রবল হইলে অন্ধকার, আলম্ত 
ও অজ্ঞান আইসে। সাংখ্যমতানছলারে ব্রিগুণময়ী প্রকৃতির 
সর্ধ্বোচ্চ প্রকাশ মহৎ অথবা! বুদ্ধিতত্ব--উহাকে সর্ধব্যাপী ঝ 
সার্বজনীন বুদ্ধিতত্ব বলা যায়। প্রত্যেক মম্ুযাবুদ্ধিই এই 
সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্বের একটি অংশম+ব্র। সাংখ্যমনোবিজ্ঞান 
মতে মন ও বুদ্ধির মধ্যে বিশ্বে প্রভেদ আছে। মনের কাঁধ্য 
বেঁষল বিষয়াভিবাতজনিত বেদনাগুলিকে লইয্জা তিতরে জড় 
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করা ও বুদ্ধির অর্থাৎ বাষ্টি বা ব্যক্তিগত মহতের নিকট প্রদান 
করা। বুদ্ধি ট্র* সকল বিষয় নিশ্চয় করে। মহৎ হইতে 

ংতত্ব ও অহংতহ্ব হইতে হুক্ম-ভূতের উৎপত্তি হয়। এই 
সুক্ষ-ভূতসকল আবার পরস্পর মিলিত হইয়া! এই বাহ স্ুল- 
ভূতরূপে পরিণত হয়; তাহ! হইতেই এই স্থল জগতের 
উৎপত্তি; সাংখ্যদর্শনের মত-বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া 
একথগ্ প্রস্তর পধ্যন্ত সমুদয়ই এক পদার্থ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, কেবল হুক্সতা ও স্থুলতা লইয়াই উহাদের প্রভেদ। 
হুক্ম কারণ, স্থল কাধ্য। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ সমুদয় 
প্রকৃতির বাহিবে, তিনি জড় নহেন। বুদ্ধি, মন, তন্মাত্র! 
অথবা স্থুল-ভূত, পুকষ কাহারই সদৃশ নহেন। ইনি সম্পূর্ণ 
পৃথক ইহাব প্ররুতি সম্পূর্ণ ভিন্নবপ। ইহা হইতে তাহার! 
সিদ্ধান্ত করেন যে, পুকষ অবশ্ত মৃত্যুরহিত, অজর, অমর 
কারণ, উনি কোন প্রকার মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নন। যাহ! 
মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখন নাশ হইতে পারে না। 
এই পুকষ ব! আত্মাসমূহের সংখ্যা অগণন। 

এক্ষণে আমরা এই ্ুত্রটির তাতৎপধ্য বুঝিতে পারিব। 
বিশেষ অর্থে স্থল ভূতগণকে লক্ষ্য করিতেছে-_যেগুলিকে আমর! 
ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। অবিশেষ অর্থে সুঙ্ষভৃত 
_তন্সাত্রা, এই তন্সাত্রা, সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে 
পারে না। কিন্তু পতঞ্রলি “বলেন, “যদি তুমি যোগাভ্যাস কর, 
কিছুদিন পরে তোমার অনুভবশক্তি এতদূর সুস্স হইবে বে, 
তুমি তন্মজ্রগুলিকে বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিবে ।” তোমরা! 
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শুনিয়াছ প্রত্যেক ব্যক্তির এক প্রকার জ্যোতি আছে, 
প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্ধদ। এক প্রকার আলোক 
বাহির হইতেছে । পতঞ্রলি বলেন, “কেবল যোগীই উহা দেখিতে 
সমর্থ। আমরা সকলে উহা! দেখিতে পাই না বটে, কিন্ত 
যেমন পুশপ হইতে সর্বদাই পুশ্পের সুল্মাণুহক্স পরমাণুস্বরূপ 
তঙ্কাত্রা নির্গত হয়, যন্থারা আমর! আত্রাণ করিতে পারি, 
সেইরূপ আমাদের শরীর হইতে সর্বদাই এই তন্মাত্রও সকল 
বাহির হইতেছে । প্রত্যহই আমাদের শরীর হইতে শুভ বা! 
অশুভ কোন না কোন প্রকারের রাশীকৃত শক্তি বাহির 
হইতেছে স্তরাং আমর! যেথায়ই যাই, সেখানেই আকাশ 
এই তন্মাত্রায় পূর্ণ থাকে। মানুষে ইহার প্রকৃত রহন্ত না 
জানিলেও ইহ! হইতেই অজ্ঞাতসারে মান্ষের অন্তরে মন্দির, 
গিজ্জারদি করিবার ভাব আসিয়াছে। ভগবানকে উপাসনা 
করিবার জন্য মন্দিব নিম্মীণের কি প্রয়োজন ছিল? কেন, 
যেখানে সেখানে ঈশ্ববের উপাসনা করিলেই ত চলিত। 
ইহার কারণ এই, মানুষ নিজে এই রহস্তটি না জানিলেও 
তাহার মনে ম্বাভাবিক এইরূপ উদয় হইয়াছিল যে, যেখানে 
লোকে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাত্রায় পরিপূর্ণ 
হইয়া যায়। লোকে প্রত্যহই তথায় গিয়! থাকে; লোকে 
তথায় যতই যাতায়াত করে, ভতই তাহার পবিত্র হইতে 
খ্কে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটিও পবিভ্রতর হইতে থাকে । 
ষে ব্যক্তির অন্তরে ততদৃব সব্ৃগুণ নাই, সে যদি সেখানে গমন 
করে, তাহারও সত্বগুণের উদ্রেক হইবে । অতএব মন্দিরাদি 
স্ক্ত 
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ও তীর্ঘাদি কেন পবির বলিয়। গণা হয়, তাহার কারণ বুঝা 
গেল। কিন্তু এট সর্বদাই ম্মবষপ থাকা আবশ্তক যে, সাধু 
লোকের সমাগমের উপরেই সেই স্থানের পবিব্রত| নির্ভর করে। 
কিন্তু লোকের এই গোল হইয়া পড়ে ধে, লোকে উহার মূল 
উদ্দেশ বিশ্থৃত হইয়া যায়--হইয়। শকটকে অশ্থের অগ্রে যোজন। 
করিতে ইচ্ছ/! করে। প্রথমে, লোঁকেই সেই স্থানকে পবিত্র 
করিয়াছিল, তংপরে সেই স্থানের পবিভ্রতারূপ কাধ্যটি আবার 
কারণ হইয়া লোককেও পবিত্র করিত। যদি সে স্থানে সর্বদা 
অসাধু লোক যাতায়াত করে, তাহা হুইলে সেই স্থান অন্তান্ত 
স্থানের ন্তায়ই অপবিত্র হইন্ন। যাইবে । বাটীব গুণেছনয়, লোকের 
গুণেই মন্দির পবির বলিনন! গণ্য হয়; কিন্ধু এইটিই ' আমরা 
সর্বদা তুলিয়া যাই। এই কারণেই প্রবল সবগুণসম্পন্ন সাধু 
ও মহাত্মাগণ চতুর্দিকে এ সত্বগুণ বিকীরণ কবির! তীহাদের 
চতুষ্পার্খস্থ লোকের উপর মহা প্রচ্ভাব বিস্তার করিতে পারেন। 
মানুষ এতদূব পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন 
একেবারে প্রত্যক্ষ দেখ! যাইবে-_দেহ ফুটিগা বাহির হইবে। 
সাধুর শরীর পবিত্র হুইরা যায়, সুতবাং সেই দেহ যথার বিচরণ 
করে, তথায় পবিভ্রত। বিকীরণ করিয়া থাকে। ইহা কবিত্বের 
ভাষা নয়, রূপক নম্ব, বাস্তবিক সেই পবিত্রতা যেন ইক্ত্রিয়গোচর 
একটি বাহা বস্ত্র বলিয়! প্রতীয়মান হম্। ইহার একট! ঘথার্থ 
অস্তিত্ব-যথার্থ সত্তা আছে। যে ব্যপ্তি সেই লোকের সংস্পশে 
আইসে, সেই পবিত্র হইয়াধ্যায়। 

এক্ষণে “লিঙগমাত্রেরর অর্থ কি, দেখা ষাউক। লিঙ্গমাত্র 
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বলিতে বুদ্ধিকে বুঝায়; উহ! প্ররুতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহ্না 
হইতেই অন্যান্ি সমুদয় বস্তু অভিব্ক্ত হইয়াছে । গুণের শেষ 
অবস্থাটির নাম অলিঙ্গ বা চিহ্নশূন্ত। এই স্থানেই আধুনিক 
বিজ্ঞান ও সমুদয় ধর্মে এক মহা বিবাদ দেখা যায়। প্রত্যেক 
ধঙ্মেই এই এক সাধারণ সত্য দেখিতে পাওয়া যায় ষে, এই জগৎ 
চৈতগ্শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ঈশ্বর আমাদের ন্যায় 
ব্যক্তিবিশেষ কি-না, এ বিচার ছাড়িয়া দিয়া কেবল মনোবিজ্ঞানের 
দিক্‌ দিয়া ধরিলে ঈশ্বরবাদের তাৎপধ্য এই যে, চৈতন্ই সৃষ্টির" 
আনি বস্তু ।' তাহা হইতেই স্থল ভূতের প্রকাশ হইয়াছে । 
কিন্ত আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতের! বলেন, চৈতন্থই স্থষ্টির শেষ 
বস্ত। অর্থাৎ তাহাদের মত এই যে অচেতন জড় বস্তব সকল 
অল্পে অল্পে ভীবরূপে পরিণত হইয়াছে, এই জীবগণ আবার ক্রমশঃ 
উন্নত হইয়া মনুষ্যাকার ধারণ করে। তাহার! বলেন, জগতের 
সমুদয় বস্ যে চৈত্ন্থ হইতে প্রন্থুত হইয়াছে, তাহা নহে, বরং 
ঠতগ্কই ত্যষ্টির সর্বশেষ বস্ত। যদিও এইরূপে ধর্মসমূহের ও 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা 
হইলেও এই ছুইটি সিদ্ধান্তকেই সত্য বলিতে পারা বায়। 
একটি আন্ত শৃঙ্খল বা শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক-থ-ক-খ-ক-থ 
ইত্যাদি; এক্ষণে প্রশ্ন এই, ইহার মধ্যে ক আদিতে অথবা থ 
আদিতে? যদি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে ক-থ এইরূপে গ্রহণ কর, 
তাহা হইলে অবশ্ত “ক'কে প্রথম বলিতে হইবে, কিন্তু তুমি 
উহ্থাকে খ-ক এই ভাবে গ্রহণ, তাহা! হইলে কেই আদি 
ধরিতে হইবে। আমরা যে দৃষ্টিতে উহাকে দেখিব, 'উহা সেই 
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ভাবেই প্রাতীয়মান হইবে। ঠেতন্ত অনুলোম-পরিণাম প্রাপ্ত 
হইয়া স্থলভূতের আকার ধারণ করে, স্থলভূত আবার বিলোম- 
পরিণাম প্রাপ্ত "হইয়া চৈতগ্করূপে পরিণত হয়। সাংখ্য ও সমুদয় 
ধন্দীচাধ্যগণই ঠৈতন্তকে অগ্রে স্থাপন করেন। তাহাতে এ 
শৃঙ্খল এই আকার ধারণ করে, যথা,-_প্রথমে চৈতন্, পরে ভূত। 
বৈজ্ঞানিক প্রথমে ভূতকে গ্রহণ করিয়। বলেন, প্রথমে ভূত, পরে 
চৈতন্য । কিন্তু এই উতয়েই সেই একই শুঙ্খলের কথা 
কহিতেছেন। ভারতীয় দর্শন কিন্তু এই চৈতন্ত ও ভূত উভয়েরই 
উপর গিয়া পুরুষ বা আত্মাকে দেখিতে পান। এই আত্মা 
জ্ঞানেরও অতীত; জ্ঞান যেন তাহার নিকট “হইতে প্রাপ্ত 
আলোকন্বরূপ। | 


দ্রষ্ট। দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্থাঃ ॥ ২০ ॥ 

সত্রার্থ।-্রষ্টা কেবল চৈতন্য মাত্র; যদিও তিনি 
ব্বয়ং পবিভ্রম্বরূপ, তথাপি বুদ্ধির ভিতর দিয়া তিনি 
দেখিয়! থাকেন । 


ব্যাখ্যা । এখানেও সাংখ্যদ্শনের কথা বল! হইতেছে। 
আমর! পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের এই মত যে, অতি ক্ষুদ্র 
পদার্থ হইতে বুদ্ধি পধ্যস্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত, কিন্তু পুরুষগণই 
এই প্রকৃতির বাহিরে, এই পুরুষগণের কোন গুণ নাই। তবে 
আত্মা ছঃখী বা সুখী বলিল্না প্রতীয়মান হয় কেন? কেবল বুদ্ধির 
উপরে প্রতিবিদ্বিত হইয়! তিনি এ সকল রূপে প্রতীয়মান হয়েন। 
যেমন এক খণ্ড, স্ষটিকের নিকট একটি লাপ ফুল রাখিলে এ 
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্কটিকটিকে লাল দেখাইবে ; সেইরূপ আমরা যে ন্ুখ বা ছুঃখ 
বোধ করিতেছি, তাহা বাস্তবিক প্রতিবিম্ব মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে 
এ সকল কিছুই নাই। আত্ম গ্রক্কৃতি ভইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্তু । 
প্রকৃতি এক বস্ত, আত্মা এক বস্ত, সম্পূর্ণ পৃথক্‌, সর্বদা পৃথক্‌। 
সাংখ্যেরা বলেন যে, জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ উহার হাস বৃদ্ধি 
উভয়ই আছে, উহা পরিবর্তন শীল ; শরীরের ন্যায় উহাও ক্রমশঃ 
পরিণাম প্রাপ্ত হয়, শরীরের যে সকল ধর্ম, উহাতেও প্রায় তৎসদৃশ 
ধঙ্্ বিচ্ঞমান.। শরীরের পক্ষে নথ যদ্রপ, জানের পক্ষে দেহও 
তদ্রপ। নথ শরীরের একটি অংশ বিশেষ, উহাকে শত শত 
বার কাটিয়া ফেলিলেও শরীর থাকিয়া! যাইবে। এইরূপ এই 
শরীর শত শত বার নষ্ট হইলেও জ্ঞান যুগযুগান্তর ধরিয়| 
থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই জ্ঞান কখনও অবিনাশ 
হইতে পারে না, কারণ, উহা পরিবর্তনশীল, উহার হাঁসবুদ্ধি 
আছে, আর যাহা পরিব্র্তনণীল, তাহা কখনও অবিনাশী হইতে 
পারে না। এই জ্ঞান অবশ্যই ভন্যপদার্থ। আর ইহা ভন্য, 
এই কথাতেই বুঝাইতেছে, ইহার উপরে--ইহা! হুইতে শ্রেষ্ঠ 
অন্ঠ এক পদার্থ আছে; কারণ, জন্তপদার্থ কথন মুক্তত্বভাব 
হইতে পারে না। ভূতসংশ্রিষ্ট সমুদ্রয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত, 
স্থৃতরাং তাহা চিরকালের ভন্য বদ্ধভাবাপনন। তবে প্রকৃত 
মুস্ত কে? যিনি কাধ্যকারণ সম্বন্ধে অতীত, তিনিই প্রকৃত 
মুক্তত্বতাঁব। যদি তুমি বল, মুক্তভাবটি ভ্রমাত্মক, আমি 
বলিব, এই বন্ধনভাবটিও ভ্রমাত্বক । আমাদের জ্ঞানে এই ছুই 
'াবই সদা বিরাজিত ; & ভাবছয় পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত ; 
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একটি না থাকিলে অপরটি থাকিতে পারে না। উহাদের 
মধ্যে একটির ভাব এই যে, আমর বন্ধ। মনে কর, আমাদের 
ইচ্ছা হইল, আমর! দেয়ালের মধ্য দিয়া! বাইব। আমাদের 
মাথা দেওয়ালে লাগিয়া গেল ; তাহা হইলে বুঝিলাম আমরা 
এ দেওয়ালের দ্বার সীমাবন্ধ। কিন্ত তাহ! হইলেও আমর! 
দেখিতে পাইতেছি, আমাদের ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, আমাদের 
মনে হয়, এই ইচ্ছাশক্তিকে আমরা যেখানে ইচ্ছা, পরিচালিত 
করিতে পারি। প্রতিপদে আমরা দেখিতেছি, এই বিরোধী 
ভাব আমাদের সম্মথে আসিতেছে । আনরা" মুক্ত, ইহা 
আমাদিগকে অবশ্াই বিশ্বাস করিতে হইবে; কিন্তু আবার 
প্রতি মুহুর্তেই দেখিতেছি যে, আমরা মুক্ত নহি। যদি 
দুইটির ভিতরে একটির ভাব ভ্রমাত্মক হয়, তবে অপরটিও 
ব্রমাত্মক হুইবে, আর যদি একটি সত্য হয়, তবে অপরটিও 
সত্য হইবে, কারণ, উভয়েই অনুভবরূপ একই ভিত্তির উপর 
স্বাপিত। যোগী বলেন, "এই ছুই ভাবের উভয়টিই সত্য।* 
বুদ্ধি পর্যন্ত ধরিলে আমর! বাস্তবিক 'বদ্ধ। কিন্তু আত্ম! 
হিসাবে আমরা মুক্তত্বভাব। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ- আত্মা 
বা পুরুষ-_কাধ্যকারণশৃঙ্খলের বাহিরে । এই আত্মারই মুক্ত- 
স্বভাঁবটি ভূতের ভিন্নভিন্ন' স্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া 
বুদ্ধি মন ইত্যদি নুনা আকার ধারণ করিয়াছে । ইহারই 
জ্যোতিঃ সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হুইতেছে। বুদ্ধির 
নিজের কোন চৈতন্য নাই। প্রত্যেক ইন্ট্িয়েরই মস্তিষ্কে 
এক একাঁট কেন্দ্র আছে। সমুদয় ইন্জ্িয়ের যে একমাত্র কেন্্র, 
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তাহা নহে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই কেন্ত্র পৃথক্পৃথক | তবে 
আমাদের এই অন্ুভূতিগুলি কোথাম় যাইপা একত্ব লাভ করে? 
যি মন্তিফে তাহারা একত্ব লাভ করিত, তাহা হইলে 
চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিক! সকলগুলির একটি মাত্র কেন্দ্র থাকিত কিন্তু 
আমরা নিশ্চর করিয়া জানি যে, প্রত্যেকটির জন্য ভিন্নভিন্ন 
কেত্র আছে। কিন্তু লোকে এক সময়েই দেখিতে শুনিতে 
পায়। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে 
অবশ্তই এক একত্ব আছে। বুদ্ধি নিত্য কালই মস্ভিফের 
সহিত সম্বদ্ব_কিন্ত এই বুদ্ধিরও পশ্চাতে পুরুষ রহিয়াছেন। 
তিনি একত্বম্বূপ। তাহার নিকট গিয়াই এই সমুদর 
অনুভূতিগুলি একীভাব ধারণ করে। আত্মাই সেই কেন্দ্র 
যেখানে সমুদ্ধয় ভিন্নভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূভিগুলি একীভূত হয়। 
আর আত্ম মুক্তম্বভাব। এই আত্মারই মুক্তত্বতাব তোমাকে 
গ্রতি মুহূর্তেই বলিতেছে যে, তুমি মুক্ত। কিন্ত তুমি ত্রমে 
পড়িয়া ঘেই মুক্তত্বভাবকে প্রতি মুহুর্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছ। তুমি সেই মুক্তম্বভাঁৰ বুদ্ধিতে 
আরোপ করিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, 
বুদ্ধি মুক্তম্ঘভাব নহে । তুমি আবার স্ই মুক্ত স্বভাব দেহে 
আরোপ করিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতি তোমাকে তৎক্ষণাৎ 
বলিয়। দেন যে, তুমি ভুলিয়াছ ; মুক্তি দেহের ধর্ম নহে। 
এই জন্তই একই মৃময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধন এই দুই 
প্রকারের অন্ুভূতিই দেখিতে পাওয়া; যায়। যোগী মুক্তি ও 
বন্ধন, উভয়েরই বিচার করেন, আর তাহার অজ্ঞানান্ধকার 
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চলিয়া যাঁয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই যুক্তম্বভাব, 
জ্ঞানঘন তিনি বুদ্ধিরপ উপাঁধির মধ্য দিয়া, এই সান্ত জ্ঞানরূপে 
প্রকাশ পাইন্ভতছেন, সেই হিসাবেই তিনি বন্ধ। 


তদর্থ এব দৃশ্স্তাত্ব। ॥২১।। 


সৃত্রার্থ দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতির আত্ম! ( স্বরূপ অর্থাৎ 
বিভিন্ন আকারের পরিণাম ) চিন্ময় পুরুষেরই ( ভোগ ও 
মুক্তির ) জন্য । 

ব্যাথ্য/। প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই। যতক্ষণ 
পুরুষ তাহার নিকট উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণই তাহার শক্তি 
প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রালোক যেমন তীহার নিজের নহে, হৃধ্য 
হইতে আহত, প্রকৃতির শক্তিও তদ্রপ পুরুষ হইতে লন্ধ। 
ঘোগীদিগের মতে, সমুদয় ব্যক্ত ভগৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ; 
কিন্ত প্রকৃতির নিজের আর কোন উদ্দেশ্ত নাই, কেবল 
পুরুষকে মুক্ত করাই প্ররৃতির প্রয়োজন । 


কৃতার্থং প্রতিনষমপ্যনষং তদন্থসাধারণত্বাৎ |।২২।। 


স্ত্রার্থ 1--যিনি সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন, 
তাহার পক্ষে প্রকৃতি নষ্ট হইলেও উহা নষ্ট হয় না, 
কারণ উহা! অপরের পক্ষে সাধারণ । 
ব্যাখ্যা । আত্মা ষে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহ! 
জানানই প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য। যখন আত্মা ইহা জানিতে 
পারেন, তখন প্ররুতি আর তাহাকে কিছুতেই প্রলোভিত 
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করিতে পারেন না। ঘিনি যুক্ত হইয়াছেন, তাহার পক্ষেই 
সমুদয় প্রকৃতি একেবারে উড়িয়৷ যায়। কিন্তু অনস্ত কোটি 


লোক চিরকালই থাকিবেন, ধাহাদের ভন্য প্রকৃতি কাধ্য করিয়া 
যাইবেন। 


স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥২৩|। 


হুত্রার্থ 1 দৃশ্য ও উহার প্রভুর দ্রষ্টার শক্তি- 
দ্বয়ের (ভোগ্যত্ব ও ভোক্তুত্বরূপ ) স্বরূপ উপলব্ধির 
হেতু সংযোগ । 

ব্যাখ্যা! । এই স্ত্রান্থাবে, যখনই আত্ম! প্রর্কৃতির সহিত 
সংযুক্ত হন, তখনই এই সংযোগবশতঃ উভয়ের যথাক্রমে ড্রুত্ব ও 
ৃস্তত্ব এই দুই শক্তির প্রকাশ হইয়৷ থাকে । তথনই এই জগৎ- 
প্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। অজ্ঞাঁনই এই 
সংযোগের হেতু। আমর! প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি ঘে, 
আমাদের ছুঃখ বা সুখের কারণ, শরীরের সহিত আপনাকে 
সংযোগ । যদি আমার এই নিশ্চরজ্ঞান থাকিত যে আমি শরীর 
নই, তবে আমার শীত, গ্রীষ্ম অথবা আর কিছুরই খের়াল 
থাকিত না। এই শরীর একটি সমবায় ব1 সংহতি মাত্র। 
আমার এক দেহ, তোমার অন্য দেহ, অথব! সুর্য এক পৃথক 
পদার্থ বলা কেবল ও গল্পকথামাত্র | ধসমুদয় জগৎ এক 
মহাভূতসমুদ্রতুল্য । সেই মহাঁসমুদ্রের তুমি এক বিন্দু, আমি 
এক বি্টু ও নুধ্য আর এক বিন্ু। আমরা জানি, এই ভূত 
সর্বদ্ই ভিক্নভিন্ল আকার ধারণ করিতেছে। আজ যাহা 
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সুর্ধোর উপাদানভূত রহিয়াছে, কাল তাহা আমাদের শরীরের 
উপাদানরূগে পরিণত হইতে পারে। 
তন্ত হেতুরবিদ্যা ॥॥ ২৪ ॥ 

স্ত্রার্থ।_এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ 
অঙ্ঞান। 

ব্যাখ্যা । আমরা অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে এক নির্দিষ্ট 
শরীরে আবদ্ধ করিয়া আমাদের দুঃখের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছি। 
এই যে “আমি শরীর” এই ধারণা, ইহা কেবল: কুসংস্কার মাত্র। 
এই কুসংস্কারেই আমাদিগকে স্খী দুঃখী করিতেছে । অজ্ঞান- 
প্রভব এই কুসংস্কার হইতেই আমরা শীত, উষ্ণ, সুখ, ছুঃখ, এই 
সকল বোধ করিতেছি । আমাদের কর্তব্য, এই সংস্কারকে 
অতিক্রম করা । কি করিয়৷ ইহা কাধ্যে পরিণত করিতে হুইবে, 
যোগী তাহ! দেখাইয়। দেন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের 
কোন কোন বিশেষ অবস্থাতে শরীর দগ্ধ হইতেছে, তথাপি 
যতক্ষণ সেই অবস্থা থাকিবে, ততক্ষণ সে কোন কষ্ট বোধ করিবে 
না। তবে মনের এইরূপ হঠাৎ উচ্চাবস্থা হয়ত এক নিমিষের 
জগ্য ঝড়ের মত আসিল, আবার পরক্ষণেই চলিয়া গেল। 
কিন্তু যদি আমরা এই অবস্থা যোগের দ্বারা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
লাভ করি, তাহা হইলে আমর সর্বদ! শরীর হইতে আত্মাকে 
পৃথক রাখিতে পারিব। 


তদভাবাৎ সংযোগাভাবে। হানং 
তদ্দশেঃ কৈবল্যম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
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সৃত্রার্থ।--এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ- 
প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া গেল। ইহাই হান ( অজ্ঞানের 
পরিত্যাগ ), ইহাই দ্রষ্টার কৈবল্যপদে অবস্থিতি। 


বাখ্যা। যোগশাস্ত্বের মত আত্মা অবিগ্ভাবশতঃ প্রকৃতির 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন; প্রকৃতির কবল হইতে মুক্ত হওয়াই 
আমাদের উদ্দেশ্য । ইহাই সমুদয় ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য । আত্ম! 
মাত্রেই অব্ক্ত ব্রহ্ম। বাহা ও অন্তুঃপ্রক্কৃতি বশীভূত করিয়। 
আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, 
উপাসনা, মনঃসংযম অথবা! জ্ঞান, ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক 
বা সকল উপায় গুলির দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও 
মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, 
শান্ত, মন্দির, বা অন্য বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ কেবল উহার গৌণ 
অঙ্গপ্রত্ঙ্গ মাত্র। যোগী মনঃসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে 
উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। যত দিন না আমরা প্রন্কৃতির 
হস্ত হইতে আপনাদ্দিগকে উদ্ধার করিতে পারি, ততদিন 
আমর! ক্রীতদাস সদৃশ ; প্রকৃতি যেমন বলিঘ্না দেন, আমরা, 
সেইরূপ চলিতে বাধ্য হইয়া থাকি । যোগী বলেন, ধিনি মনকে 
বশীভূত করিতে পারেন, তিনি ভূতকেও বশীভূত করিতে 
পারেন। অস্তঃপ্রকৃতি বাহগ্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চতর, সুতরাং 
উহার উপর ক্ষমতাবিস্তার-উহাকে জয় করা, অপেক্ষারুত 
কঠিন। এই কারণে যিনি অন্তঃপ্ররৃতি বশীভূত করিতে পারেন» 
সমুদয় জগৎ তাহার বশীভূত হয়। উহা তাহার দাসম্বরূপ হইয়া 
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বার়। রাজযোগ প্রকৃতিকে এইরূপে বশীভূত করিবার উপান 
দেখাইয়া দেয় আমরা বাহাজগতে যে সকল শক্তির সহিত 
পরিচিত, তদপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসমূহকে বশে আনিতে হইবে। 
এই শবীর মনের একটি বাহ আবরণমাত্র। শরীর ও মন যে 
দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, তাহ! নহে, উহারা শুক্তি ও তাহার বাহ 
আবরণের মত। উহার এক বস্তবই ছুইটি বিভিন্ন অবস্থা। 
শুক্তির অভ্যন্তরীণ পদার্থটি বাহির হইতে নানাপ্রকার উপাদান 
গ্রহণ করিয়া এ বাহা আবরণ রচিত করে । মনোনামধেয় এই 
'আস্তরিক ুক্-শক্তিসমৃহও বাহির হইতে স্ুল-ভূত লইয়া 
তাহা হইতে এই শরীররূপ বাহা আবরণ প্রস্তত করিতেছে । 
স্গতবাং, যদি আমরা অন্তর্জগৎকে জয় করিতে পারি, তবে 
বাহাজগৎকে জয় করাও সহজ তইয়া আইসে। আবার এই 
ডই শক্তি যে পরম্পর বিভিন্ন, তাহা! নহে! কতকগুলি শক্তি 
ভৌতিক ও কতকগুলি মানসিক, তাহা নহে। যেমন এই 
দৃশ্তমান ভৌতিক জগৎ হুক্মজগতের স্থুল প্রকাশ মাত্র, তন্রপ 
ভৌতিক শক্তিগুলিও সুক্ষশক্তির স্থূল প্রকাশ মাত্র। 


বিবেকখ্যাতিরবিল্লবা হানোপায়ঃ | ২৬|। 


স্ুত্রার্থ।__নিরস্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান্ন 
নাশের উপায়। 
ব্যাখ্যা। সমুদয় সাধনের প্রকৃত লক্ষ্য এই সদসছিবেক-__ 
পুরুষ যে প্রর্কৃতি হইতে দ্বতন্ত্র, তাহা জান! ; এইটি বিশেষরূপে 
জান! ষে পুরুষ ভূতও নন, মনও নন, আর উনি প্রকুতিও নন, 
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নৃতরীং উহার কোননূপ পরিণাম অসম্ভব। কেবল প্রবৃত্তি 
সদাসর্বদা *পরিণত হইতেছে, সর্ধদাই উহার সংশ্লেষ, বিশ্লেষ 
ঘটিতেছে। যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমরা বিবেক 
লাভ করিব, তখনই অন্ান চলিয়। যাইবে । তখনই পুরুষ 
আপনার ম্বরূপে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপিরূপে 
প্রতিষ্ঠিত ছইবেন। 


তস্ত সপ্তধা প্রান্তভৃষিঃ প্রজ্ঞা |॥ ২৭ ॥ 


স্ত্রার্থ।-_তাহার (জ্ঞানীর ) বিবেকজ্ঞানের সাতটি 
উচ্চতম সোপান আছে। 

ব্যাখা । যখন এই জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন যেন 
উহা! একটির পর আর একটি করিয়! সপ্তম্বরে আইসে। আর 
যখন উহাদের মধ্যে একটি অবস্থা আরম্ভ হয়, আমর তখন 
নিশ্চয় করিয়। জানিতে পারি যে, আমরা জ্ঞানলাভ করিতেছি । 
প্রথমে এইরূপ অবস্থা আসিবে--মনে এইরূপ উদয় হইবে, 
“যাহা জানিবার তাহ! জানিয়াছি ।৮ মনে তখন আর কোনরূপ 
অসন্তোষ থাকিবে না। যখন আমাদের জ্ঞানপিপাসা থাকে, 
তখন আমরা ইতস্ততঃ জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। যেখানে কিছু 
সত্য পাইব বলিয়া মনে হয়, আমবা! অমনি তৎক্ষণাৎ তথায় 
ধাবিত হইয়! থাকি। বখন তথায় উহা প্রাপ্ত না হই, তথনি 
মনে অশাস্তি আইসে। অমনি অন্য একদিকে সত্যের অস্থ- 
সন্ধানে ধাবিত হ্ইক্সা থাকি। যতক্ষণ না আমরা অন্ুতব 
করিতে পারি, যে সমুদ্রয় জ্ঞান আমাদের ভিতরে, যতদিন ন! দৃঢ় 
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ধারণ] হয় .যে কেহই আমাদিগকে সত্যলাভ করিতে সাহায্য 
করিতে পারেন না, আমাদিগকে নিজেনিজেই নিজকে সাহাঘ্য 
করিতে হইবে, ততদিন সমুদয় সত্যান্বেষণই বৃথা । বিবেক 
অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে, আমরা যে সতের নিকটবর্তী 
হইতেছি, তাহার প্রথম চিহ্ধ এই প্রকাশ পাইবে যে & 
পূর্বোক্ত অসঙ্জোষ অবস্থা চলিয়া যাইবে । আমাদের নিশ্চয় 
ধারণ] হইবে যে, আমরা সত্য পাইয়াছি--ইহ! সত্য ব্যতীত 
আর কিছুই হইতে পারে না। তখন আমর! জানিতে পারিব 
যে, সত্স্বরূপ সুর্য উদিত হইতেছেন, আমাদের অজ্ঞানরজনী 
গ্রভাতা হইতেছে । তখন বুকে তরস! বীধিষ্কা সেই পরমপদ 
লাভ যতদিন ন! হয়, ততদিন অধ্যবসায়পবায়ণ হুইয়! থাকিতে 
হইবে। দ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত দুঃখ চলিয়া যাইবে । জগতের 
বাহ বা আভ্যন্তর কোন বিষয়ই তথন আমাদিগকে ছুঃখ দিতে 
পারিবে না। তৃতীয় অবস্থায় আমরা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব » 
অর্থাৎ সর্বন্ত হইব। চতুর্থ অবস্থায় বিবেক জহায়ে সমুদয় 
কর্তব্যের অন্ত লাভ হইবে। তৎপরে চিত্তবিমুক্তি অবস্থা 
আমিবে। আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের বিস্ববিপত্তি সব 
চলিয়া গিয়াছে। “যেমন কোন পর্কতের চুড়া হইতে একটি 
প্রস্তরখণ্ড নিম্ন উপত্যকায় পতিত হইলে, আর উহা! কখন উপরে 
যাইতে পারে না, তদ্রুপ মনের চঞ্চলতা, মনঃসংযমের অসামর্থ্য 
সমুদয় পড়িয়া যাইবে অর্থাৎ চলিয়! যাইবে |” তৎপরের অবস্থ। 
এই হইবে--চিত্ত ধুঝিতে পারিবে যে, ইচ্ছ! মাত্রই উহা 
্বকারণে লীন হইয়৷ যাইতেছে । অবশেষে আমরা দেখিতে 
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পাব যে, আমরা স্বন্ব্ূপে অবস্থিত রহিয়াছি; দেখিব যে, 
এতদিন জগতের মধ্যে কেবল আমরাই একমাত্র অবস্থিত 
ছিলাম। মন অথবা শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক 
ছিল না, উহার! ত আমাদিগের সহিত সংযুক্ত কখনই ছিল না। 
উহারা আপনার আপনার কাজ আপনারা করিতেছিল, আমর! 
অন্ঞানবশতঃ আপনাদিগকে উহাদের সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম 
কিনব আমরাই কেবল সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী ও সদানন্দ- 
স্বরূপ। আমাদের নিঙ্গ আত্মা এতদুব পবিত্র ও পূর্ণ ছিল যে, 
আমাদের আর কিছুই আবশ্তক ছিল না। আমার্দিগকে সুখী 
করিবার জন্য আর কাহাকেও আবশ্তক ছিল না, কারণ, আ'মবাঁই 
্থস্বরূপ। আমরা দেখিতে পাইব যে, এই জ্ঞান আর কিছুর 
উপর নির্ভর করে না। জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা আমা- 
দের জ্ঞানালোকে প্রকাশ না হইবে। ইহাই যোগীব পরম 
লক্ষ । যোগী তখন ধীর ও শান্ত হইয়া যান, আব কোন প্রকার 
কষ্ট অনুভব করেন না। তিনি আর কখন অজ্ঞান মোহে ত্রান্ত 
হন না, দুঃখ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি 
জানিতে পারেন যে, আমি নিত্যানন্বস্বরূপ, নিত্যপৃণস্বরূপ ও 
সর্বশক্তিমান । ৃ 


যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে টিনারগানা ক- 
খ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥ 


সৃত্রার্থ-_পৃথক্‌ পৃথক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে 
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করিতে যখন অপবিত্রতা লয় হইয়। যায়, তখন জ্ঞান, 
প্রদীন্ত হইয়া উঠে £ উহার শেষ সীম! বিবেকখ্যাতি। 

ব্যাখ্যা। এক্ষণে সাধনের কথা বল| হইতেছে । এতক্ষণ 
যাহা বল! হইতেছিল, তাঁহা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যাপার । উহা 
, আমাদের অনেক দুরে; কিন্তু উহ্াই আমাদের আদর্শ, আমা 
দিগের উহ্াই একমাত্র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যস্থলে পৃহুছিতে হইলে, 
প্রথমতঃ শরীর ও মনকে সংঘত কর! আবশ্তক। তখন পূর্বেধোক্ত 
উচ্চতর লক্ষ্য বাস্তবিক অপরোক্ষ পথে আসিয়া স্থায়ী হইতে 
পারে। আমাদের আদর্শ লক্ষ্য কি, তাহা আঁমর! জানিতে 
পারিয়াছি, এক্ষণে উহ! লাতের জন্ত সাধন আবশ্যক | 


যমনিয়মাসনপ্র।ণায়াম প্রত্যাহারধারণাধ্যান- 
সমাধযোহফ্টাবঙ্গানি ॥২৯॥ 

স্বত্রার্থ ।--যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যা- 
হার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ- 
স্বরূপ । 
অহিংসাসত্যান্তেয়ব্রক্ষচর্যযাপরিগ্রহ! যমাঃ ॥৩০॥ , 

সৃত্রার্থ।__অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ( অচৌধ্য ) 
ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই গুলিকে যম বলে। ৃ 

ব্যাখ্যা । পূর্ণ যোগী হইতে গেলে, তাহাকে লিঙ্গাতিমান 
ত্যাগ করিতে হইবে। আত্মার কোন লিজ নাই, তবে তিনি 
লিঙ্গাতিম্মন ছারা আপনাকে কলুধিত করিবেন ফেন? আমরা 
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''গ্াজবোগ 
পরে আরও শষ বুষিতে পাঁরিব, কেন এই প্রকল' ভাব একেবারে 
পরিত্যাগ: করিতে হইবে। চৌধ্য যেমন অসৎকাধ্য, পরিগ্রহ 
অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে গ্রহণও তজ্জপ অসৎকর্্ম ॥ ঘিনি 
অপরের নিকট হইতে ফোমরূপ উপহার গ্রহণ করেন, তীহার 
মনের উপর উপহারদাতার মন কার্য করে, অুতরাং যিনি উহ 
গ্রহণ করেন, তীহার' ভর হইবার সর্তাবনা। অপরের নিকট 
হইতে উপহার গ্রহণে মনের শ্বাধীনতা নই হইয়া যার়। . আমরা 
ক্লোতদাস তুল্য কধীন হইয়া পড়ি। অতএব কিছু গ্রহণ কর. 
উচিত নহে এ 
জীতিদেশকালসময়ানবচ্ছিনাঃ 
। সার্ধভৌমা মহাব্রতং ॥৩১॥ 

ূ শুত্রার্থ ।-৮-এই গুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় 
অর্থাৎ উদ্দেশ ছারা অবচ্ছিন্ন না হইলে সীর্রবভৌম 
_মহাত্রত' বলিয়া কথিত হয়। 

ব্যাখ্যা ।, এই সাধনগুলি অর্থাৎ এই অহিংস, সত্য, অন্যেয়, 
প্রক্ীচর্ধ্য ও .অপরিগ্রহ, প্রত্যেক পুষ্কব, দ্বী, ও বালকের পক্ষে 
জাতি, দেশ অথব! বস্থানির্বিশেষে অনুষ্ঠেয়, । 


' শৌচসস্ভোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর- 
 প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥৩২॥ 
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স্কাধ্যায় ( মন্তর্প) /ত্তাত্র বা! অধ্যাত্বশাস্ত্র পাঠ ') ও ঈশ্বরো- 
. পাঁসনা এইগুলি নিয়ম । 
ব্যাখ্যা । বাহ্থশৌচ অর্থে শরীরকে শুচি রাখা; অ্জচি 
ব্যক্তি কখনও যোগী হইতে পারে না; এই বাহ শৌচের সঙ্গে 
সঙ্গে অস্তঃশৌচও আবশ্তক। সমাধিপাদ ৩৩শ সুত্রে ধে 
ধর্মগুলির কথা বল! হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অস্তঃশৌচ 
আইসে। অবশ্ত বাহ্‌শৌচ হইতে অন্তঃশৌচ * অধিকতর 
উপকারী, কিন্তু উভয়টিরই প্রয়োজনীয়ত। আছে ॥ আর অন্রঃশৌচ 
ব্যতীত কেবল বাহুশৌচ কোন ফলোপধায়ক হয় না। * 
বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥৩৩॥ 
সৃত্রার্থ।-_যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত 
হইলে, তাহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে । 
ব্যাখা।। পূর্বে যে সকল ধর্মের কথ! বল! হুইল তাহাদের 
'ভ্যাসের উপায়, মনে বিপরীত প্রকারের চিন্ত/ আনয়ন করা। 
যখন অন্তরে চৌধ্যের ভাব আসিবে, তখন অচোর্যের চিন্তা 
করিতে হইবে । যখন দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছ! হইবে, তখন 
বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে। 
বিতর্ক। হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা! লোভ- 
ক্রোধমোহপূর্ববকা মুছ্ুমধ্যাধিমাত্র। ছুঃখাজ্ঞানানস্ত- 
ফল! ইতি প্রতিপক্ষভাঁবনম্‌ ॥৩৪॥ 
-সুতরার্থ।” পুর্ববসথত্রে ষে প্রতিপক্ষ. ভাবনার .কথা 
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বলা হইয়াছে, তাহার প্রণালী এইরূপ-_বিতর্ক 
অর্থাং যোগের প্রতিবন্ধক হিংসা আদি; কৃত, কারিত। 
অথবা অনুমোদিত ; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ, 
অথবা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা অল্পই হউক, আর 
মধ্যম পরিমাণই হউক, অথবা অধিক পরিমাণই 
হউক; উহাদের ফল অনন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ; এইরূপ 
'ভাবনাকেই প্রতিপক্ষ ভাবনা বলে। 

ব্যাখ্যা) আমি নিজে কোন মিথ্যা কথা বলিলেঃ তাহাতে 
যে"পাপ হয়, যদি আমি অপরকে মিথ্যা! কথা কহিতে প্রবৃত্ত 
করি, অথবা অপরে মিথ্যা কহিলে তাহাতে অনুমোদন করি, 
তাহাতেও তুল্য পরিমাণে পাপ হয়। যদিও উহা! সামান্য মিথ্যা 
হউক, তথাপি উহা যে মিথ্যা, তাহ! ম্বীকার করিতে হুইবে। 
পর্বতগুহায় বসিয়াও যদি তুমি কোন পাপ চিন্তা করিয়৷ থাক, 
বদি কাহারও প্রতি অন্তরে ঘ্বণ! প্রকাশ করিয়৷ থাক, তাহা হুইলে 
তাহাও সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহা তোমার উপরে 
গিক্ব! প্রতিঘাত করিবে, একদিন না একদিন কোন না কোন 
প্রকার দুঃখের আকারে উহা প্রবল বেগে তোমাকে আক্রমণ 
করিবে । তুমি যদি হৃদয়ে সর্বপ্রকার ঈর্ষা ও ত্বপার ভাব 
শোষণ কর ও উহা তোমার হৃদয় হইতে চতুর্দিকে প্রেরণ 
কর, তবে উহা সুদ সমেত তোমার উপর গিয়া পড়িবে। 
আগতের কোন শক্তিই উহা! নিবারণ করিতে পারিবে না। 
খন ' তুমি একবার এ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবস্থা 
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তোমাকে উহার প্রতিঘাত সহ করিতে হুইবে। এইটি ম্মরণ 
থাকিণে, তোমাকে অসংকাধ্য হইতে নিবৃত্ত রাখিবে | 


অহিং ংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসম্গিধোঁ বৈরত্যাগঃ ॥৩৫। 


সতরার্থ।_অস্তরে * *অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার, 
নিকট অপরে আপনাদের স্বাভাবিক বৈরিতা 
পরিত্যাগ করে । 

ব্যাখ্যা! । বর্দি কোন ব্যক্তি অহিংসার চরমাবস্থ! লাভ 
' করেন, তবে তাহার সম্মুখে, ষে সকল প্রাণী ম্বভাবতঃই হিং, 
তাহারাও শান্ত ভাব ধারণ করে। সেই যোগীর সগমুখে ব্যাপ্র, 
মেষ-শাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, পরস্পরকে হিংসা করিবে 
না। এই অবস্থা! লাভ হুইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে 
তোমার অহিংসাব্রত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


সত্য প্রতিষ্ঠায়ীং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্‌ ॥৩৬॥ 


সুত্রার্থ।-_যখন সত্যব্রত হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখন নিজের জন্য যা অপরের জন্ত কোন কর্ম না 
করিয়াই তাহার ফল লাভ হইয়া! থাকে । 

ব্যাখ্যা ।_যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিঠিত 
হইবে, বথন স্প্রে পযন্ত তুমি মিথ্যা কথা কহিবে না, বখন 
কায়মনোবাক্যে সত্য ভিন্ন ৪কখন মিথ্যা তাষণ করিবে না, তথন 
( এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে ) তুমি যাহা বলিবে, তাহাই 
সত্য হইয়া যাইবে। তখন তুমি* যদি কাহাকেও বকা, “তৃমি 
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কৃতীর্থ হও, সে তৎক্ষণাৎ কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কোন 
ব্যক্তিকে যদি বল, “রোগমুক্ত রঃ মে ততক্ষণাৎ রোগমুক্ত 
হইয়৷ ধাইবে। ৰ 


 অত্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ববরত্োপচ্থানমূ ॥ ৩৭ ॥ 


_ ুতরার্থ।-_অচৌ্ধ্য প্রতিষ্ঠিত হুইলে, সেই যোগীর 
নিকট সমুদয় ধন-রত্বাদি আসিয়া থাকে। 


'ব্যাখ্যা। তুমি যতই প্রকৃতি হইতে পলায়নের ইচ্ছা 
“করিবে, সে ততই তোমার অন্থসরণ করিবে, আর তুমি বদি 
সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী 
হইয়। থাকিবে । 


্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়1ং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥ | 


সুত্রার্থ।- ত্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীধ্যলাভ হয়। 

ব্যাখ্যা । ব্রঙ্গচধ্যবান্‌ ব্যক্তির মস্তিকে প্রব্ধ শক্তি--মহুতি 
ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। উহ! ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি আর 
কিছুতেই হুইতে পাবে না। যত মহামহাঁ মন্তিষ্শালী পুরুষ 
, দেখা বায়, তাহার! সকলেই ব্রহ্মচধ্যবান্‌ ছিলেন। ইহা দ্বারা 
মানবের উপর আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ করা বায়। মানবসমাজের 
নেতৃগণ সকলেই ব্রঙ্গচধ্যবান্‌ ছিলেন, তাহাদের লমুদ্য় শক্তি এই 
বরঙ্ষচধ্য হইতেই লাভ হইয়াছিল; অতএব, যোগীর জঙ্চধাবান্‌ 
হওয়া! বিশেষ আবশ্তক । 


অপরিগ্াহস্সৈর্ষ্য জল্মকথভ্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ | 
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ুতরার্থ।-_অপরিগ্রহ : দৃঢপ্ীতি্ঠ হইলে, পূর্ববজন্ম 
স্মৃতবিপথে উদিত হুইবে। 
* ব্যাথ্যা। যোগী :যখন. অপরের নিকট হইতে কোন বস্ত, 
গ্রহণ না করেন, তখন তাহার অপরের সহিত . বাধ্যবাধকতা ন! 
থাকাতে তিনি স্বাধীন 5৪ মুক্তত্ঘভাব হইয়! যাঁন। তাহার মন 
শুদ্ধ..হইয়! যায়, কারণু, দানগ্রহণ ক্রিতে গেলে দাতার পাপ গ্রহণ 
করিতে হয়। উহা মনের উপর জ্রেস্তরে লাগিয়া থাকে, 
স্থৃতরাং উহা সর্বপ্রকার পাপের আবরণে. আবৃত হইয়া পড়ে। 
এই পরিগ্রহ ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হুইয়! যায়, আর ইহা! হইতে 
যে সকল ফললাভ হয়, তন্মধ্যে পূর্ববজন্ম স্বৃতিপথে "আর হওয়া 
প্রথম। তখনই সেই যোগী সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজ লক্ষ্যে 
দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারেন। কারণ, তিনি দেখিতে পান যে, 
এত দিন তিনি কেবল যাওয়া আসা করিতেছিলেন। তিনি 
তথন হইতে দৃঢ়গ্রতিজারূঢ় হন যে, এইবার আমি মুক্ত হইব, 
আমি আর যাওয়া আসা করিব না, আর প্রকৃতির, দাস 
হইব ন]। 

শোচাৎ. স্বাঙ্গজুগুপ্না ইসি ॥৪৭॥ 


সুত্রার্থ।__শৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের শরীরের 
প্রতি দার উদ্রেক হয়, পরের সহিতও সঙ্গ করিতে আর 
প্রবৃত্তি থাকে না। 

ব্যাখ্যা । যখন বাস্তবিক বাহ ও আত্যনবর, উত্ধয প্রকার, 
শৌচ সিদ্ধ .হয়। তখন, শরীরের, প্রড়ি অবথু. ইস, উহাকে 
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কিসে ভাল রাখিব, কিসেই বা উহা! সুন্দর দেখাইবে, এ সকল 
ভাব একেবারে চলিয়া যায়। অপরে বাহাকে অতি সুন্দর 
মুখ বলিবে তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন ন|/! থাকিলে যোগীর 
নিকট তাহা পশুর মুখ বলিয়! প্রতীয়মান হইবে । জগতের 
লোকে যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে না, তাহার পশ্চাতে 
চৈতন্থ প্রকাশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বর্গীয় মুখগ্রী বলিবেন। 
এই দেহতৃষ্ণা| মন্ুষ্যজীবনের এক মহা উপদ্রব। নুতরাং 
শৌচপ্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই প্রকাশ পাইবে যে তুমি আপনাকে 
আর একটি শরীরমাত্র বলিয়া ভাবিতে পারিবে নাঁ। যখন এই 
পবিত্রতা আমাদের মধ্যে বাস্তবিক প্রবেশ করে, তখনই আমরা! 
এই দেহ-ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি। 


সত্বগুদ্ধিসৌমনস্তৈকাগ্রতেক্জিয়- 
জয়াত্নদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥ 

সুত্রার্থ।__এই শৌচ হইতে সত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্থ 
অর্থাৎ মনের প্রফুল্ল ভাব, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় ও 
আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে। | 

ব্যাখ্যা । এই শৌচ অভ্যাসের দ্বারা সত্ব পদার্থ হন্ধিত 
হইবে, দ্বতরাং মনও একাগ্র ও সস্তোষপূর্ণ হইবে। তুমি 
ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছ, ইহার প্রথম লক্ষণ এই দেখিবে যে, 
তুমি বেশ সম্তোষলাত করিতেছ। নিযাদপূর্ণ ভাব অবশ্থ 
আভীর্দ রোগের ফল হইতে পারে, কিন্ত তাহা ধর্ম নহে। ম্ুখই 
গব্বের ব্বভাবসিদ্ধ ধর্ম) সান্বিক ব্যক্তির পক্ষে লিমুদয়ই সুখময় 
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বলিয়া বোধ “হয়, হ্ুতরাং যখন তোমার এই আনন্দের ভাব 
আসিতে থাকিবে, তখন তুমি বুঝিবে যে, তুমি যোগে খুব 
উন্নতি করিতেছ।' কষ্ট যাহা কিছু, সকলই তমোগুণপ্রভব 
সুতরাং এ কষ্ট যাহাতে নাশ হয়, তাহা করিতে হইবে। 
অতিশয় বিসাদাচ্ছ্ন হইয়া মুখ ভার করিয়া রাখা তমোগুণের 
একটি লক্ষণ। সবল, দৃঢ়, স্থস্থকায়, যুব! 'ও সাহসী ব্যক্তিরাই 
যোগী হইবার উপযুক্ত । যোগীর পক্ষে সমুদ্নয়ই সুখময় বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়; তিনি যে কোন মনুয্যুত্তি দেখেন, তাহাতে 
তাহার আনন্দ উদয় হয়। ইহাই ধার্শিক লোকের চিহ্ন ।, 
পাঁপই কষ্টের কারণ, আর কোন কারণ হইতে ' কষ্ট আইসে 
না। বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? 'উহা কি ভয়ানক 
দৃস্ত ! এইক্প মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া বাহিরে যাইও ন|। কোন 
দিন এইক্ধপ হইলে, দ্বারে অর্গলবন্ধ করিয়া! কাটাইয়া দাও । 
জগতের ভিতর এই ব্যাধি সংক্রামিত করিয়। দিবার তোমার 
কি অধিকার আছে? যখন তোমার মন সংযত হইবে, তখন 
তুমি সমুদয় শরীরটাকে বশে রাখিতে পারিবে। তখন আর 
তুমি এই যন্ত্রের 'দাঁস থাকিবে না; এই দেহযস্ত্রই তোমার দাসবৎ 
হইয়া থাকিবে । এই দেহযন্ত্র আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া নিম্নদিকে 
না লইয়! গিয়া উহাই তাহার মুক্তিপথে মহান্‌ সহায় হইবে। 


সন্ভোযাদনুতম-হখলাভঃ ॥ ৪২ ॥ 
_ স্থতরার্থ।- সস্তোষ হইতে পরম সুখ লাভ হয়। 
কায়েক্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াততপসঃ ॥ ৪৩ ॥ 
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রাজা, 
সুত্রার্থ,।_-অশুদ্ধি-্ষয়-নিবন্ান তণত্যা হইতে দেহ ও. 
ইঞ্জিয়ের নানাপ্রকার শক্তি আইসে । 


ব্যাখ্যা । তপন্তার ফল কখন কখন সহসা দুরদর্শন, দুর শ্রবণ 
ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়। 


স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ 8৪ ॥ 
'_ স্ুত্রার্থ।__মন্ত্রাদির পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ব৷ অভ্যাস দ্বার! 
ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হইয়। থাকে । 
রর ব্যাখ্যা । থে পরিমাণে উচ্চ প্রাণী ( দেবতা, খাবি, সিদ্ধ) দেখিবার 
ইচ্ছা করিবে, অত্যানও সেই পরিমাণে অধিক করিতে হইবে । 
সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥ 


সুত্রার্থ।_ ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধিলাভ 
হুইয়া' থাকে। 
ব্যাখ্যা । ঈশ্বরে নির্ভরের ছার! সমাধি ঠিক পূর্ণ হয়। 
শ্থিরহুখমাসনম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 


সুত্রার্থ।_যে ভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বসিয়! 
থাকা যায়, তাহার নাম আসন। রর 

ব্যাখ্যা । এক্ষণে আসনের কথ! বলা হইবে। যতক্ষণ 
তুমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাঁরিতে না পারিতেছ, 
ততক্ষণ তুঁমি প্রাণাগ়াম ও অন্তান্ত সাধনে কিছুতেই কৃতকাধ্য , 
হইবে না। আষন ঢু «হওয়ার .অর্থ এই, তুমি শরীরের সা 
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মোটেই অন্ুঙব করিতে পারিবে না| এইকপ হইলেই " 
বাস্তবিক আসন দৃঢ় হইয়াছে, বলা যায়। কিন্ত সাধারণ, 
ভাবে, তুমি যদি কিঃৎক্ষণের জন্ত বলিতে চেষ্টা কর, তোমার 
নানাপ্রকার বি আসিতে থাকিবে। কিন্তু যখনই তুমি 
এই স্থুলদেহভাববিবঞ্জিত হইবে, তখন তোমার শরীরের 
অন্তিত্ব পধ্যস্ত অনুভূত হইবে না। আর-'তুমি ্ছুখ অথবা 
ছুখ কিছুই অনুভব করিবে না। আবার বখন তোমার 
শরীরের জ্ঞান আসিবে, তখন তুমি অন্ভুভব করিবে যে, আমি 
অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম । যদি শরীরকে সম্পূর্ণ বিশ্রা্ 
দেওয়া সম্ভব হয়, তবে উহা! এইক্সপেই হইতে পারে. বখন 
তুমি এইরূপে শরীরকে নিজ অধীন করিয়া! উহাকে দৃঢ় রাখিতে 
পারিবে, তখন তোমার সাধনও দৃঢ় হইয়াছে ভানিবে। কিন্ত 
যতক্ষণ তোমার শারীরিক বিসবাধাগুলি আসিতে থাকিবে, 
ততক্ষণ তোমার ম্াযুমণ্ুলী চঞ্চল থাকিবে, এবং তুমি কোনরূপে 
মনকে একাগ্র করিয়৷ রাখিতে পারিবে না। 


প্রযত্রশৈিল্যানস্তসমাপততিভ্যাম্‌ ॥ ৪৭॥ 


'ক্ুত্রার্থ।--শরীরে যে এক প্রকার, অভিমানাত্মক 
প্রযত্ব আছে, তাহা শিথিল করিয়া দিয়া ও অনস্তের 
চিন্তা ঘ্বার আসন স্থির ও সুখকর হইতে পারে। 

ব্যাখ্যা । অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন . অবিচলিত . হইতে 
পারে) অবশ্তা আমরা সেই সর্ধদঘন্থাতীত ' অনন্ত ' (ত্রন্ধ-)' 
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সম্বন্ধে (সহজে) চিন্তা করিতে পারি না» কিন্তু আমরা অনন্ত 
আকাশের বিষর়ু চিন্তা করিতে পারি । 

ততে। ছন্বানভিঘ[তঃ ॥ ৪৮ ॥ 


সুত্রার্থ।--এইরূপে আসন জয় হইলে, তখন ছন্দব- 
পরম্পরা আর কিছু বিশ্ব উৎপাদন করিতে পারে না। 

ব্যাখ্যা । দ্বন্ব অর্থে শুভ অশুভ, শীত উষ্ণ, আলোক 
অন্ধকার, মুখ দুঃখ ইত্যাদি বিপরীতধরন্মনক ছুইছুই পদার্থ । 
এগুলি আর তখন তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না । 


তশ্মিন মতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্তিবিচ্ছেদঃ 
প্রাণায়ামঃ || ৪৯ || 


সুত্রার্থ।--এই আসন জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস 
উভয়ের গতি সংযত করাকে প্রাণায়াম বলে। 

ব্যাখ্যা । যথন এই আসন জিত হয়, তখন এই শ্বাস- 
প্রশ্থাসের গতিভঙ্গ নেভাৰ) করিয়া দিয়া উহাকে জয় করিতে হইবে» 
হুতরাং, এক্ষণে প্রাণারামের বিষয় আরম্ভ হইল। প্রাণায়াম 
কি? না-শরীরস্থিত জীবনীশক্িকে বশে আনয়ন। যদিও 
প্রা শব্ধ সচরাচর শ্বাস অর্থে ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে, কিন্তু 
বাস্তবিক উহা শ্বাস নছে। প্রাণ অর্থে জাগতিক সমুদয় শক্তি- 
সমষ্টি । উহু! প্রত্যেক দেহে অবস্থিত শত্তিত্ব্ূপ, আর উহার 
আপাতপ্রতীয়মান প্রকাশ--এই ফুস্ফুদের গতি। প্রাণ যখন 
খাসফ্ষে ভিতর দিকে আকর্ষণ করে, তখনই এই এৃতি 

২৫২ 


যোগসৃত্র 


আরম্ভ হয়; প্রাণায়াম করিবার সময় আমরা উহ্াকেই সংযম" 
করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। এই প্রাণের উপর শক্তিলাত 
করিতে হইলে, আমরা প্রথমে শ্বাসপ্রশ্বাসকে সংযম করিতে 
আরম্ভ করি, কারণ, উহাই প্রাণজয়ের সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা! । 


বাহাভ্যন্তরস্তস্তবন্তিঃ দেশকালমংখ্যাভিঃ 
পরিদৃষ্টো দীর্ঘসুন্নঃ ॥ ৫০ ॥ 

সূত্ার্থ।__বাহাবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তত্তবৃত্তি ভেদে 
এই প্রাণায়াম ত্রিবিধ; দেশ, কাল, 'সংখ্যার দ্বারা 
নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা সূক্ষ্ম হওয়াতে উহাদেরও আবার 
নানাপ্রকার ভেদ আছে। 

ব্যাখ্যা । এই প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত । প্রথম-_- 
যখন আমর! শ্বাসকে অগ্থন্তরে আকর্ষণ ও ধারণ করি? দ্বিতীয়--যখন 
আমরা উহা! বাহিরে প্রক্ষেপ ও ধারণ করি; তৃতীয়--যখন শ্বাস ও 
প্রশ্বাস ফুস্ফুসের মধ্যে বা বাহিরে ধীরে ধীরে সংকুচিত হইয়া ধৃত হয়। 
উহার আবার দেশ, কাল ও সংখ্য। অনুসারে ভিন্ন ভিন্প আকার ধারণ 
করে। দেশ অর্থে প্রাণকে শরীরের কোন অংশ্বিশেষে আবদ্ধ পাখা! 
€ অথবা তাহার দৈর্ধ্য লক্ষ্য করা)। সময় অর্থেপ্রাণ কোন্‌ 
স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, এবং সংখ্যা অর্থে--কতবার এরূপ 
করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইবে । এই জন্য কোথায়, কতক্ষণ ও 
ও কতবার রেচকাদি করিতে হইবে, ইত্যাদি কথিত হইয়! থাকে। 
এই প্রাণায়ামের ফল উদবাত অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ | 


হ৫৩ 


' স্াজনোগ 

ধাহ্াত্যস্তরবিষয়াক্ষেগী চতুর্থঃ ॥ ৫১॥। 

সতীর্থ ।__-চতুর্থ প্রকার প্রাপায়াম' এই যে, যাহাতে 

 প্রাণায়ামের সময় বাহা বা আত্যন্তর গতির অভাব হয়। 
ব্যাখ্যা । ইহা! চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম। ইহাতে পূর্বোক্ত 

চিন্তাসহকত দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বার! বে স্বাভাবিক কৃম্ত ক (ন্তস্তবৃতি) 

হইয়া! থাকে । অন্য প্রাণায়ামগুগিতে চিন্তার সংশ্রব নাই। 


ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌ ॥ ৫২ ॥ 
সুত্রার্থ &_তাহা হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ 
ক্ষয় হইয়া ঘায়। 
ব্যাখ্যা । চিন্তে স্বভাবতঃই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, উহা! সন্ব 
পদার্থ বার! নির্মিত, উহা কেবল রজঃ ও তমোঘারা আবৃত হইয়া 
আছে। প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের এই আবরণ চলিয়! যায়। 
ধারণাহ্থ চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥ 
স্থত্রার্থ।২-( তাহ! হইতেই ) ধারণায় মনের 
যোগ্যতা হয়। 
ব্যাখ্যা ।। এই আবরণ চলিয়া! গেলে আমর! মনকে একাগ্র 
করিতে সমর্থ হইয়! থাকি । ৃ 
স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তম্বরূপান্ুকার 
ইবেক্ড্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥ 
সুতরর্থ।--যখন - .ইন্জিয়েগণ ...তাহাদের নিজ ',নিজ 


৫৪ 


“ যোগন্ছৃত্র 

তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলা যায়। 

ব্যাখ্যা। এই ইন্ত্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। 
মনে কর, আমি একখানি পুস্তক দেখিতেছি। ' বাস্তবিক, এ 
পুস্তকাকৃতি বাহিরে নাই। উহা কেবল মনে অবস্থিত। 
বাহিরের কোন কিছু প্র আকৃতিটিকে জাগাইয়া দেয় মাত্র » 
বাস্তবিক উহা! চিত্তেই আছে। এই ইন্জরিয়গুলি, যাহা তাহাদের 
সম্মুথে আসিতেছে তাহাদেরই সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাদেরই 
আকার গ্রহণ করিতেছে । যদি তুমি মনের এই সকল তির! 
ভিন্ন আকৃতি ধারণ নিবারণ করিতে পার, তবে তোমার 
মন শান্ত হইবে এবং ইন্জিয়েরাও মনের অনুরূপ হইবে । ইহাকেই 
প্রত্যাহার বলে। 

ততঃ পরমবশ্থাতেক্ড্রিয়াণাম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 

সৃত্ার্থ1- তাহা হইতেই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে 
জিত হইয়৷ থাকে । ূ 

ব্যাখ্যা । বখন যোগী ইন্ট্রিরগণের এইরূপ বহির্বস্বর 
আকৃতি ধারণ নিবারণ করিতে পারেন ও মনের সহিত উহা- 
দিগকে এক করিয়া ধারণ করিতে কৃতকাধ্য হন, তখনই 
ইন্দরিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়। থাকে। আর যখনই ইন্্িয়গপ 
জিত হয়ঃ তখনই সমুদয় স্গায়ু, সমুদয় মাংসপেশী পধ্যস্ত আমাদের 
বশে আসিন্না থাকে, কারণ, ইক্রিয়গণই সর্বপ্রকার অঙ্কুভৃতি ও 
কার্যোর কেন্দ্র্বরূপ। এই ইন্দ্রিয়গণ, জ্ঞানেজ্িয় ও কর্খেন্রিয় 

পদ ৫৫ * 
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এই ছুই ভাগে বিভক্ত । সুতরাং বখন ইন্রিয়গণ সংযত হুইবে, 
তখন যোগী সর্ধপ্রকার ভাব ও কার্ধ্যকে জয় করিতে পারিবেন। 
সমুদয় শরীরটিই তাহার অধীন হইব পড়িবে। এইরূপ অবস্থা 
বাত হইলেই মানুষ দেহধারণে আনন্দ অন্ন্ব করে। তখনই, 
সে যথার্থ সত্যভাবে বলিতে পারে যে, “আমি জন্মিয়াছিলাম 
বলিয়া আমি সুত্ী।” যখন ইন্দ্রিরগণের উপর এইরূপ শক্কিলাত 
হয়, তখনই বুঝিতে গ্রার! যায়, এই শরীর যথার্থই অতি অদ্ভুত 
পদ্দার্থ। 


৫ 


তৃতীয় অধ্যায় 
ব্ভূতি-পাদ 


এক্ষণে বিভূতি-পাদ আসিল। 
দেশবন্ষশ্চিত্তস্য ধারণ ॥ ১॥। 


শুত্রার্থ। চিত্তকে কোন বিশেষ বস্ভতে বন্ধ করিয়া 
রাখার নাম ধারণ। | 

ব্যাখ্যা । যথন মন শরীরের ভিতরে অথবা খ্রাহিরে কোন 
বস্ততে সংলগ্ন হয়'ও কিছুকাল এ ভাবে থাকে, তাহাকে ধারণা 
বলে। 


তন্র প্রত্যয়ৈেকতানতা ধ্যানয্‌ ॥। ২ ॥ 


স্থত্রার্থ ।__সেই বস্তবিষয়ক জ্ঞান নিরস্তর একভাবে 
প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাহাকে ধ্যান বলে'। 
ব্যাখ্যা । মনে কর, মন যেন কোন একটি বিষয় চিস্তা 
করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন একটি বিশেষ স্থানে, যথা 
মন্তকের উপরে, অথবা হৃদয় ইত্যাদি স্থানে আপনাকে ধরি! 
রাখিবার চেষ্টা করিতেছে ॥ যদি মন, শরীরের কেবল এ অংশ 
দিয়াই সর্বপ্রকার অনুভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, শরীরের 
আর সমুদ্র ভাগকে যদি বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে, 
তবে তাহার নাম ধারণা, আর যখন আপনাকে খানিকক্ষণ 
এ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তাহার নাম ধ্যান। 
৫৭ 
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তদেবার্ঘমাত্রনির্ভাসং স্বর্ূপশুশ্মিব সমাধিঃ ॥৩॥ 

সুত্রার্থ।-_তাহাই যখন সমুদয় বাহোপাধি পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল অর্থ-মাত্রকেই প্রকাশ করে, তখন সমাধি 
আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 

ব্যাখ্যা । যখন ধ্যানে বস্তর আকৃতি বা বাহভাগ পরিত্যক্ত. 
হয়, তখনই এই সমাধি অবস্থা আইসে। মনে কর, আমি এই 
পুগ্তকখানি সম্বন্ধে ধান করিতেছি ; মনে কর, যেন আমি উহ্থার 
উপর চিত্তনংঘম করিতে কৃতকাধ্য হইলাম, তখন কেবল কোনরূপ 
খাকারে অপ্রকাশিত অর্থনামধের অভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলি 
আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইরূপ ধ্যানের 
অবস্থাকে সমাধি বলে। 

ভ্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥8॥ 

হুত্রার্থ ।”_এই তিনটি যখন একত্র অর্থাৎ এক 
বস্ত্র সম্বন্ধেই অভ্যস্ত হয়, তখন তাহাকে সংযম বলে। 

ব্যাখা! । যখন ক্হে তাহার নিজের মনকে কোন নির্দিষ্ট দিকে 
বউয়। গিয়া সেই বস্ত্র উপর কিছুক্ষণের জগ্ঠ ধারণ করিতে 
পারেন, পরে তাহার অন্তর্ডাগকে উচ্থার বাহ আকার হইতে 
পৃথক করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারেন, তখনই সংযম হইল। 
অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই সমুধয়গুলি একটির পর আর 
একটি ক্রমান্বয়ে এক বস্ত্র উপরে হইলে এক্ষটি লঘম হইল। তখন 
বন্ধ বাহ আকারটি কোথায় চলিয়া যার, মনেতে কেবল তাহায় 
অর্থনাত্র উত্তাসিত হইতে পাকে । 

নই ধ্টে 


যোশন্ত্র 
তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥৫॥ 
সৃত্রার্থ।- এই সংবমের দ্বারা যোগীর জ্বানালোকের 
প্রকাশ হয়। 
ব্যাখা! । যখন কোন ব্যক্তি এই সংযমসাধনে কৃতকার্ধ্য 
হয়, তখন সমুদয় শক্তি তাহার হস্তে আসিয়া থাকে। এই 
লংঘমই যোগীর জ্ঞানলাভের প্রধান যন্ত্রত্বরূপ। জ্ঞানের বিষ 
অনস্ভ। উহার! স্থল, স্থলতর, স্থুগতম ) সুক্, সুক্মতর, সুঙ্্ত্ম 
ইত্যাদি নানা বিভাগে বিভক্ত । এই সংযম প্রথমতঃ স্থল 
বন্তর উপর প্রপ্পোগ করিতে হয়, আর যখন স্থৃঠোর জ্ঞানলাভ 
হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়! সোপানক্রমে উহা শুঙ্মতর 
বস্তর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। 
তস্য ভূমিযু বিনিয়োগঃ ॥৬॥ 


স্ুত্রার্থ।__এই সংযম সোপানক্রমে প্রয়োগ করা 
উচিত। 
ব্যাখ্যা । খুব ক্রত বাইবার চেষ্টা করিও না, এই সুত্র 
এইরূপ সাবধান করিয়া দিতেছে। 
ব্রেয়মস্তরঙ্গং পূর্ববেভ্যঃ ॥৭॥ 


সুত্রার্থ।-_এই তিনটি যোগীর পুর্বকিত সাধনগুলি 
হইতে অধিক অস্তর্ক সাধন । 

ব্যাখ্যা । পূর্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যা- 

হারের বিষয় কথিত হইয়াছে । উহার! ধারণা, ধ্যান ও সদাধি 
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হইতে বহিরজজ | এই ধারণাদি অবস্থা লাভ করিলে অবশ্য 
ঘান্ুষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইতে পারে, কিন্ত সর্ধবজঞতা ব 
সর্বশক্তিমত্তা ত মুক্তি নহে। কেবল এ ত্রিবিধ সাধন দ্বারা 
মন নির্ধিকল্পক অর্থাৎ পরিণামশুন্ত হইতে পারে না, প্র ভ্রিবিধ 
সাধন আয্বত্ব হইলেও দেহধারণের বীজ থাকিয়া যাইবে । যখন 
সেই বীজগুলি যোগীদের ভাষায় যাহাকে ভঞ্জিত বলে, 
তাহাই হুইয়! যার, তখন তাহাদের পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্ন করিবার 
উপযোগী শক্তিটি নষ্ট হইয়া যায়। শক্তিসমূহ কখনই বীজগুলিকে 
ভঙ্জিত করিতে পারে না। 


তদপি বহিরঙ্গং নিববাঁজস্ত ॥৮| 
স্ত্রার্থ।-_কিস্তু এই সংযমও নিববীজ সমাধির পক্ষে 
বহিরঙ্গস্বরূপ । 


ব্যাখ্যা। এই কারণে মিব্বাজ সমাধির সহিত তুলনা 
করিলে এইগুলিকেও বহিরঙ্গ বলিতে হইবে । সংযমলাভ 
হইলে আমরা বস্তুতঃ সর্বোচ্চ সমাধি অবস্থা লাভ না করিয়া 
একটি নিম্নতর ভূমিতে মাত্র অবস্থিত থাকি। সেই অবস্থায় 
এই পরিদৃশ্তমান জগৎ বিষ্তমান থাকে, সিদ্ধি সকল এই 
জগতেরই অন্তর্গত । 


ব্যুখান-নিরোধসংস্কারয়োরত্িভব প্রাহ্র্তাবো 
নিরোধক্ষণচিন্তান্বয়ে! নিরোধপরিণামঃ ॥৯॥ 
সৃত্রার্থ।_-যখন বুখান অর্থাং মনশ্চাঞ্চল্যের 
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অভিভব (নাশ) ও নিরোধ-সংস্কারের আবির্ভাব হয়, 
তখন চিত্ত নিরোধ-নামক-অবসরের অনুগত হয়, উহাকে 
নিরোধপরিণাম বলে । 

ন্যাখ্যা। ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থায় 
মনের সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে, 
কারণ, "তাহা হইলে কোন প্রকার বৃত্তিই থাকিত না। মনে 
কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদয় হইয়াছে, যাহাতে 
মনকে ইন্দ্রিয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, আর যোগী এ বৃত্তিকে, 
যম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ অবস্থায় তব সংবমটিকেও 
একটি বৃত্তি বলিতে হইবে। একটি তরঙ্গ আর একটি তরজের 
দ্বারা নিবারিত হইল, সুতরাং, উহা! সর্বভরঙ্গের নিবৃত্তিরপ 
সমাধি নহে, কারণ, এ সংযমটিও একটি তরঙ্গ । তবে ঘষে 
অবস্থায় মনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে থাকে, তদপেক্ষা এই 
নিমতর সমাধি সেই উচ্চতর সমাধির নিকটবর্তী বটে। 


তস্থ প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥১০॥ 
সুত্রার্থ ।-__অভ্যাসের দ্বারা ইহার'স্থিরতা হয়। 


ব্যাখ্যা । প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে ও সদাসর্ধবদ। 
একাগ্রতার শক্তি লাভ করিলে মনের এই নিয়ত সংযম প্রবাহাকারে 
চলিতে থাকে ও উহার স্থিরতা হয়| 
সব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিত্তস্য 
সমাধিপরিণামঃ ॥১১॥ 
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স্ত্রার্থ ।__মনে সর্ধপ্রকার বন্ত গ্রহণ কর ও একাগ্রতা, 
এই ছুইটি যখন যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় হয়, তাহাকে 
চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলে। * 
ব্যাখ্যা। মন সর্বদাই নানাপ্রকার বিষ গ্রহণ করিতেছে, 
সর্বদাই সর্ধপ্রকার বস্ততেই যাইতেছে । আবার মনের এমন 
একটি উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে, যখন উহা! একটিমাত্র বস্ত গ্রহণ 
করিয়! আর সকল বস্তকে ত্যাগ করিতে পারে । এই এক বন্ধ 
এ্রহণ করার ফল সমাধি । 
ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্য প্রত্যয়ৌ চিতন্তেকা- 
গ্রতাপরিণামঃ ॥১২।॥ 
স্ুত্রার্থ।-_-যখন মন শাস্ত ও উদিত অর্থাৎ অতীত 
ও বর্তমান উভয় অবস্থাতেই তুল্য-প্রত্যয় হয়, অর্থাৎ 
উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে 
চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে । 
ব্যাখ্যা। মন একাগ্র হইয়াছে, কি করিয়া জানা যাইবে? 
মন একাগ্র হইলে সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে না। যতই 
সময়ের জ্ঞান চলিয়। যায়, আমরা ততই একাগ্র হইতেছি, 
বুঝিতে হইবে । আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যখন আমরা 
খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তকপাঠে লগ হই, তথন সময়ের 
দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য থাকে না;ঃবখন আবার পুম্তক- 
পাঠে বিরত হই, গুথন ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে, কতখানি সময় 
অর্মদি চলিয়া গিয়াছে। সমুদয় সময়টি যেন একক্রিত হইয়। 
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বর্ডমানে একীন্ভুত হইবে । এই জন্তই বল! হইয়াছে, বতই অতীত 
বর্তমান ও তবিষ্যৎ আসিয়া মিশির়! একীভূত হুইর়! যায়, মন 
ততই একাগ্র হইয়া থাকে । 


এতেন ভূতেক্দ্িয়েু ধর্মলক্ষণাবন্া 
পরিণাম! ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥ 


সুত্রার্থ।-_ইহার দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম, 
লক্ষণ ও অবস্থারপ পরিণাম আছে, তাহার ব্যাধ্যা 
করা হইল। 


ব্যাখ্যা ৷ পূর্বব তিনটি হুত্রে যে চিত্তের নিরোধাদি পরিণামের 
কথা বলা হইয়াছে, তন্বারা ভূত ও ইন্জ্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ 
তিন প্রকার পরিণামের ব্যাখ্যা করা হইল। মন ক্রমাগত 
বৃত্তিরপে পরিণত হইতেছে, ইহা মনের ধশ্মরূপ পরিণাম। 
উহা! যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের মধ্য 
দিয়! চলিতেছে, ইহাই মনের লক্ষণরূপ পরিণাম, আর কখনও 
যে নিরোধ-সংস্কার প্রবল ও ব্যুখান সংস্কার তুর্বল অথবা 
তাহার বিপরীত হয়, ইহা মনের অবস্থারপ পরিণাম । মনের 
এই পরিণামত্রয়ের স্ঠায় ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ত্রিবিধ পরিণামও 
বুঝিতে হইবে । যথা, স্বত্তিকারূপ ধন্দমীর পিগুরূপ ধর্ম গিয়া 
উহাতে যে ঘটাকার ধশ্ম আবিভূর্ত হয়, তাহা ধর্ম-পরিণাম। 
এ ঘটের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থারপ পরিণামকে 
লক্ষপ-পরিণাম এবং উহার নুতনত্ব ও পুরাতনত্থাদি অবস্থাক্ধপ 
পরিণামক্রে অবস্থা-পরিপাম বলে। 
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পুর্ব পূর্ব্ব সুত্রে যে সকল সমাধির বিষয় কথিত হইয়াছে, 
তাহাদের উদ্দেপ্ে, যোগী যাহাতে মনের পরিণামগুলির উপর 
ইচ্ছাপুর্বরক ক্ষমত1 সশলন করিতে পারেন। তাহা হইতে পূর্বোক্ত 
'যমশক্তি লাভ হইয়া থাকে। 

শান্তোদিতাব্যপদেশ্থাধন্মানুপাতী ধন্মাঁ ॥ ১৪ ॥ 

সুত্রার্থ।- শান্ত অর্থাৎ অতীত, উদিত (বর্তমান ) 
ও অব্যপদ্দেশ্য (ভবিষ্যৎ) ধর্ম যাহাতে অবস্থিত 
তাহার নাম ধর্মী । 

ব্যাখ্যা ।' ধন্ী তাহাকেই বলে, যাহার উপর কাল ও সংস্কার 
কাধ্য করিতেছে, যাহা সর্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত ও ব্যক্তভাক 
ধারণ করিতেছে। 

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতৃঃ ॥ ১৫ ॥ 


সুত্রার্থ।-_ ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্রমের 
বিভিন্নত। ( পূর্বাপর পার্থক্য) 
পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


সুত্রার্থ।- পূর্বের্ান্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্তসংযম 
করিলে অতীত ও অনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

ব্যাখ্যা। পূর্বে সংযমের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, আমর! 
তাহা যেন বিশ্ব না হই। যখন 'মন বস্তর বাহ্ভাগকে 
পরিত্যাগ করিয়া উহার আভ্যন্তরিক ভাবগুলির সহিত নিজেকে 
একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হর, ররখন দীর্ঘ 


স্গ৪ 


যোগন্যৃত্র 


অভ্যাসের দ্বারা মন কেবল একমাত্র সেইটিই' ধারণ করিয়া 
মুহূর্তমধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন 
তাহাকেই সংযম বলে। এই অবস্থা লাভ করিয়া যদি কেহ 
ভূত ভবিষ্যৎ জানিতে ইচ্ছ! করেন, তীহাকে কেবল সংস্কারের 
পরিণামগ্ুলির উপর সংষম প্রয়োগ করিতে হইবে । কতকগুলি 
স্কার বর্তমান অবস্থায় কার্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ 
শেষ হইয়া গিয়াছে আর কতকগুলি এখনও ফল প্রদ্দান করিবে 
বলিয়া! সঞ্চিত রহিয়াছে । এই গুজির উপব সংযম প্রয়োগ করিয়া 
তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় জানিতে পারেন। 


শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কর- 
স্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সব্ব ভূতরুতজ্ঞানমূ ॥ ১৭ ॥ 


স্ত্রার্থ।-_-শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরস্পরের 
আরোপ জন্য এইরূপ সংকারাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের 
প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে সমুদয় ভূতের শব্দজ্ঞান 
হইয়া থাকে । 

ব্যাখ্যা । শব বলিলে বাহ্বিষয়স্্যাহাতে মনে কোন 
বৃত্তি জাগরিত করিয়া দেয়, তাহাকে বুঝিতে হইবে। অর্থ 
বলিলে যে শরী'রাত্যন্তরীণ প্রবাহ ইন্দ্রিয়ঘার দ্বারা লব্ক বিষয়াভি- 
'ঘাতজনিত বেদনাকে লইয়া গিয়া মন্তকে পহুছিয়।৷ দেয়, তাহাকে 
' বুঝিতে হইবে, আর জ্ঞান বলিলে মনের ষে গ্রতিক্রিয়া, যাহা 
হইতে বিষয়ান্ভূতি হয় তাহাকেই বুঝিতে হুইবে। এই তিনটি 
মিশ্রিত হইয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় উৎপয় হয়। 


2৫ 
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মে কর, আমি একটি শব শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে এক 
কম্পন হইল, তৎপরে শ্রবণেন্দ্রিয দ্বার! মনে একটি বোধপ্রবাহ 
গেল, তৎপরে মন প্রতিঘাত করিল, আমি শবটিকে জানিতে 
পারিলাম। আমি এ যে শব্দটিকে জানিলাম, উহা তিনটি 
পদার্থের নিশ্রণ,_-প্রথম কম্পন, দ্বিতীয় অন্ুন্থৃতিগ্রবাহ ও 
ভৃতীয় প্রতিক্রিয়া । সাধারণতঃ, এই তিনটি ব্যাপারকে পৃথক 
কর! যায় না, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা যোগী উহাদিগকে পৃথক 
করিতে পার়েন। যখন মানুষ এই কয়েকটিকে পৃথক করিবার 
শক্তিলাভ করে তখন সে যে কোন শবষের উপর সংযমপ্রয়োগ 
করে, অমনিই যে অর্থপ্রকাশের জন্ত এ শব্ধ উচ্চারিত, তাহা 
মনুষ্যরুতই হউক, বা অন্ত কোন প্রাণিকতই হউক, তৎক্ষণাৎ 
বুঝিতে পারে। 


সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ববজাতিজ্ঞানম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


সুত্রার্থ।_সংস্কারগুলিকে প্রত্যক্ষ করিলে অর্থাৎ 
উহাদিগকে জানিতে পারিলে পূর্ববজন্মের জ্ঞান হয়। 


ব্যাখ্যা। আমর] যাহা কিছু অন্ভব করি, সমুদয়ই 
আমাদের চিত্তে ঘরঙ্গাকারে আসিয়! থাকে, উহা আবার 
চিত্তের অভাস্তরে মিলাইয়া যায়, ক্রমশঃ সুল্মাৎ সুক্মতর হইতে 
থাকে, .গঃকবারে নষ্ট হইয়। যায় ন|। উহা! তথায় যাইয়া অতি 
সুষমা আকারে অবস্থিতি করে, বদি আমন এ তরঙ্গটিকে পুররাক্ম 
আনান করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাই স্থৃতি হইল। নুতরাং 
যোগী যদি মনের এই সন্ত পূর্ববসংস্কারের উপয় লংবম * করিতে 


৮৩৮১০ 


যোগনুজ 


পারেন, তবে তিনি পূর্বজন্মের কথা স্বর করিতে আরম্ত 
করিবেন। ণঁ 
প্রত্যন্ত পরিচিত্তজ্ঞানম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


সত্রার্থ।--অপরের শরীরে যে সকল চ্হি আছে, 
তাহাতে সংযম করিলে সেই ব্যক্তির মনের ভাব 
জানিতে পার! যায়। 

ব্যাখ্যা। প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরেই বিশেষ বিশেষ প্রকার 
চিহ্ন আছে, তদ্দারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হুইর্ত পৃথক কর! 
যায়। বখন যোগী কোন ব্যক্তির এই বিশেষ চিন্বগুলির 
উপর সংযম কবেন, তথন তিনি সেই ব্যক্তির মনের অবস্থা 
জানিতে পারেন। 


ন চ তৎ সালম্বনং তন্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥ 


সুত্রার্থ।__কিন্তু এ চিত্তের অবলম্বন কী, তাহা 
জানিতে পারেন না, কারণ, উহা তাহার সংযমের 
বিষয় নহে। 


4 ব্যাখ্যা । পুর্বে যে শরীবের উপর সংবমের কথ! বলা 
হইয়াছে, তথ্থার। তাহার মনের ভিতরে তখন কি হইতেছে, 
তাহা জানিতে পার] প্রায় না। এখানে দুইবার সংধম করিবার 
আবশ্তক হইবে, প্রথম শরীরের লক্ষণসমূুহের উপর ও তৎপরে 
মনের উপর সংধম প্রয়োগ করিতে হইবে । তাহা হইলে যোগী 
সেই ধ্যন্তির মনের সমুদয় ভাব জালিতে পারিবেগ। 

৩৪ 
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কায়রূপসংযমাতদগ,হাশক্তিস্তস্তে 
চক্ষুঃপ্রকাশাহসম্প্রয়োগেহন্তর্ধানম্‌ ॥২১।॥ 
স্ত্রার্থ।--দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া, 
এ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তি স্তম্তিত ও চক্ষুর 
প্রকাশশক্তির সহিত উহার অসংযোগ হইলে যোগী 
লোকসমক্ষে অস্তহিত হইতে পারেন । 
ব্যাথ্যা। মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের ভিতর দণ্ডায়- 
আন রহিষ্কাছেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অন্তহিত 
হইতে পারেন। তিনি যে বাস্তবিক অন্তহিত হন, তাহা নহে» 
তবে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না, এই মাত্র । শরীরের 
আকৃতি ও শরীর এই দুইটিকে তিনি যেন পৃথক করিয় 
ফেলেন। এটি যেন ম্মরণ থাকে যে, যোগী যখন এরূপ 
একাগ্রতা শক্তি লাভ করেন যে, বস্তর আকার ও তরদাকার- 
বিশিষ্ট বস্বকে পরম্পর পৃথক্‌ “করিতে পারেন, তখন এরূপ 
অন্তর্ধানশক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহার উপর অর্থাৎ 
আকার ও সেই আকারবান্‌ বস্তর পার্থক্যের উপর সংবম-: 
প্রয়োগ করিলে ' এ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তির উর 
যেন একটি বাঁধ! পড়ে, কারণ, বস্তর আকৃতি ও আকারবান 
সেই পদার্থ পরম্পর যুক্ত হইলেই আমরা বস্তকে .উপলকি 
করিতে পারি। 
এতেন শব্দা্ত্তপ্ধানমুক্তম্‌ ॥ ২২ ॥ 
সুত্রার্থ।-_ইহা দ্বারাই শবাদির অন্তদ্ধীন * অর্থাৎ. 


৩৮ 


যোগন্ুত্র 
শব্দাদিকে অপরের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে না দেওয়া 
ব্যাখ্যা কর! হইল । 
সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কণ্ম তৎসংযমাদৃ- 
অপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো। বা ॥ ২৩ ॥ 


স্ুত্রার্থ ।__কম্ম ছুই প্রকার, যাহার ফল শীত্র লাভ 
হইবে ও যাহা বিলম্বে ফলপ্রসব করিবে । ইহাদের 
উপর সংযম করিলে অথবা অরিষ্ট-নামক মৃত্যুলক্ষণ- 
সমূহের উপর সংযমপ্রয়োগ করিলে যোগীরা. দেহত্যাগের' 
সঠিক সময় অবগত হইতে পারেন। 

ব্যাখ্যা । যখন যোগী তাহার নিজ কর্ম অর্থাৎ তাহার 
মনের ভিতর যে সংস্কারগুপ্ির কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে ও যেগুলি 
ফল প্রসবের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, সেগুলির উপর সংযম- 
প্রয়োগ করেন, তখন তিনি যেগুলি ফলপ্রসবের জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছে, তাহাদের ছারা জানিতে পারেন, কবে তাহার 
শরীরপাত হইবে । কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দিন, কটার সময়ে, এমন 
কি, কত মিনিটের সময় তাহার মৃত্যু হইবে, তাহা তিনি 
জানিতে পারেন। হিন্দুরা মৃত্যুর এই আসন্নবর্তিতা জানাকে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকেন, কারণ, গীতাতে এই 
উপদেশ পাওয়! যায় সবে, মৃত্যুসময়ের চিন্তা পরজীবন নিয়মিত 
করিবার পক্ষে বিশেষ গ্রয়োজনীয় কারণন্বরূপ | 


মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥ 


৬৯ 
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জুত্রার্থ।__মৈত্রী ইত্যাদি গুণগুলির উপর সংষম- 
প্রয়োগ করিলে, এঁ গুণগুলি অতিশয় প্রবল ভাব ধারণ 
করে। 
বলেবু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥ 


সুত্রার্থ ।_হুস্তী ইত্যাদির বলের উপর সংযমপ্রয়োগ 
করিলে যোগিগশের শরীরে সেই সেই প্রাণীর তুল্য বল 
আইসে। 

ব্যাখ্যা ॥ “ঘখন যোগী এই সংযমশক্তি লাভ করেন, তন 
তিনি বদি বল ইচ্ছা করেন এবং হৃস্তীর ঘলের উপর সংঘ" 
প্রয়োগ করেন, তবে তাহাই লাভ করিয়া! থাকেন। প্রত্যেক 
ব্যক্তির ভিতরেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি উপায় জানে, 
তবে ধী শজি লইর! ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। যোগী 
ধিনি, তিনি উহ! লাভ করিবার বিগ্কা 'আবিফাঁর করিয়াছেন। 


প্রবৃত্যালো কন্তাসাৎ সুক্গবব্যবহিত- 
বিপ্রকৃউজ্ঞানয্‌ ॥ ২৬ ॥ 


সুত্রার্থ ।--( পুর্ববকথিত ) মহা-জ্যোতির উপর সংবম 
করিলে সুক্ষ, ব্যবহিত ও দূরবর্তী বস্তর জ্ঞান হইয়া 
থাকে । | 
ব্যাথা! । হৃদয়ে যে মহা-জ্যোতিঃ আছে, তাহার উপর 
যংঘম করিলে অদ্ঠি দুরবর্তী বস্তও তিনি দেঁথিতে পান। বদি 
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কোন বন্ত পাহাড়ের আড়ালে থাকে, তাহা এবং অতি সুশ্র সুক্ষ 
বস্তও তিনি জানিতে পারেন। 
ভূবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৭ ॥ 
স্ত্রার্থ।_সূর্য্যে সংযমের দ্বারা সমুদয়. জগতের, 
জ্ঞানলাভ হয়। 
চক্রে তারাব্যহজ্ঞানম্‌ 1 ২৮ ॥ 
সূত্রার্থ।_চন্দে সংযম করিলে তারাসমূহের জ্ঞান- 
লাভ হয়। * | 
ধ্ুবে তদগতিজ্ঞানম্‌ ॥ ২৯ 
স্ত্রার্থ।-_প্রুবতারায় চিত্তসংঘম করিলে তারা- 
সমূহের গতিজ্ঞান হয় । 
| নাভিচক্রে কায়ব্যহ-জ্ঞানম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
সুত্রার্থ ।__নাঁভিচক্রে চিত্বসংঘম করিলে শরীরের 
গঠন জান। যায়। 
কুকৃপে ক্ষুৎপিপাসানিরৃতিঃ ॥ ৩১ ॥ 
স্ুত্রার্থ।_কণ্ঠকুপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা 
নিবৃত্তি হয়। 


ব্যাখ্যা । অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি কণঠকৃপে চিত্রদংযম, 
করিতে পারেন, তবে তাহার ক্ষুধানিবুতি হইয়া যায় । 
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কুর্ধানাড্যাং হর্য্যমূ ॥ ৩২ ॥ 
স্ত্রার্থ।__কুর্মনাডীতে চিত্তসংঘম করিলে শরীরের 
স্থিরতা আইসে । 


ব্যাখ্যা । যখন তিনি সাধনা করেন, কাহার শরীর চঞ্চল 
হয় না । | 


মুদ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


স্থত্রার্থ।-_মস্তকের জ্যোতির উপর সংযম করিলে 
পিদ্ধপুরুষদিগের দর্শনলাভ হয়। 


ব্যাখ্যা । সিদ্ধ বলিতে এস্থলে ভূতধোনি অপেক্ষা কিঞ্িং 
উচ্চযোনিকে বুঝাইতেছে। যোগী যখন তাহার মস্তকের 
উপরিভাগে মনঃসংযম করেন, তখন তিলি এই সিদ্ধগণকে দর্শন 
করেন। এখানে সিদ্ধ শব্দে মুক্তপুরুষ বুঝাইতেছে না। কিন্ত 
অনেক সমন্ন উহা! এঁ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


প্রাতিভাদ্ব। সর্ববম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 

সূত্রার্থ।__-অথব৷ প্রতিভাশক্তি দ্বারা সমুদয় জ্ঞান 
লাভ হয়। 

ব্যাখ্যা। যাহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ 
পবিত্রতার দ্বারা লব্ধ জ্ঞানবিশেষ আছে, তাহাদের কোন প্রকার 
সংঘম ব্যতীতই এই সমুদ্রয় জ্ঞান আলিতে পারে । যখন মানুষ উচ্চ 
প্রতি্তাশক্তি লা করেন, তখনই তিনি এই মহা আলোক প্রাপ্ত 
হন। তাহার জানে সমুদয় প্রকাশিত হইয়া যার়। তাহার 
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কোন প্রকার লংযম না! করিয্বাই, আপন] আপনিই সমুদয় 
জ্ঞানলাত হয়! থাকে । 
হৃদয়ে চিত্তসম্িদ্‌ ॥৩৫॥ 

স্থত্রার্থ।হৃদয়ে চিত্তসযম করিলে মনোবিষয়ক 
জ্ঞানলাভ হয়। 
সত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ 

পরার্থত্বাৎ স্বার্থসংযমাহ পুরুষজ্ঞানম্‌ ॥৩৬॥ 

স্ত্রার্থ।__-পুরুষ ও বুদ্ধি, যাহারা অদ্তিশয় পৃথক * 
তাহাদের বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়া থাকে, 
সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অপর বা পুরুষের জন্য। 
বুদ্ধির অন্য এক অবস্থার নাম স্বার্থ; উহার উপর সংযম 
করিলে পুরুষের জ্ঞান হয় । 

ব্যাথ্যা। পুরুষ ও বুদ্ধি প্ররুতপক্ষে সম্পূর্ণ ম্বতন্ত্র; তাহা 
হইলেও পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্ধিত হইয়া উহার সহিত 
আপনাকে অভেদতভাবাপন্ন মনে করে এবং তাহাতেই আপনাকে 
ন্থী বা ছুঃখী বোধ করিয়া থাকে। বুদ্ধির এই অবস্থাকে 
পরার্থ বলে, কারণ, উহার সমুদয় ভোগ নিজের জন্ত নহে, 
পুরুষের জন্ত। এতত্যতীত বুদ্ধির আর এক অবস্থা আছে 
উহার নাম শ্বার্থ। যখন বুদ্ধি সত্তগ্রধান হইয়া অতিশয় 
নির্খল হয় তখন তাহাতে পুক্ুষ বিশেষগ্ঞাবে প্রতিবিদ্বিত 
হন, এবং সেই রুদ্ধি ভঙ্ন্ঘ্র্থী হইয়া পুরুষসাত্রাবলঙ্ধন হয়। 
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সেই স্থার্থনামক বুদ্ধিতে সংঘম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। 
পুরুষমাত্রাবলগ্বন-বুদ্ধিতে সংঘম করিতে বলার উদ্দেশ্ত এই__ 
শুদ্ধ পুরুষ জ্ঞাতা বলিয়া! কখন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। 
ততঃ প্রাতিভশ্রাবণ-বেদনাহহদর্শাহহস্বাদবার্তী 
জায়ন্তে ॥৩৭॥ 

সত্রার্থ।_তাহা হইতে প্রাতিভ শ্রবণ, স্পর্শ, 
দর্শন, স্বাদ ও ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়। 

তে সমাধাবুপসর্গ বুযু্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ 

ুতরার্থ ইহারা সমাধির সময়ে উপসর্গ, কিন্তু 
সংসার অবস্থায় উহারা সিদ্ধিরন্বরূপ | 

ব্যাখ্যা । ষোগী জানেন, সংসারে এই সমুদয় ভোগ 
পুকষ ও মনের যোগের দ্বাবা হইয়া থাকে, যদি তিনি “আত্ম! 
ও প্রকৃতি পবম্পব পৃথক্‌ বস্ত্র এই সত্যের উপর চিত্রসংযম 
করিতে পারেন, তবে তিনি পুকষের জ্ঞানলাভ করেন। তাহা 
হইতে বিবেকজ্ঞান উদয় হইয়া থাকে । যখন তিনি এই 
বিবেকলাভ করিতে কৃতকাধ্য হন, তথন তাহার মহোচ্চ 
দৈবজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই শক্তিসমুদ্ধয় সেই উচ্চতম লক্ষ্য 
অর্থাৎ সেই পবিভ্রন্বপ আত্মার জ্ঞান ও মুক্তির প্রতিবন্ধক- 
স্বরূপ। এগুলি পথিমধ্যে লব্ধ হইয়া থাকে মাত্র। যোগী 
য্দি এই শক্কিগুলিকে পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি সেই 
উজ্জতম জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। যদি তিনি এই শক্তিগুলি 
রি করিতে প্রলোভিত হন, তবে তাঁহার অধিক উন্নতি হয় না । 
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বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ 
॥. চিততস্ত পরশরীরাবেশঃ ॥৩৯॥ 

সুত্রার্থ।-_যখন বন্ধের কারণ শিথিল হইয়! যায় ও 
চিত্তের প্রচারস্থানগুলিকে (€ অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ী- 
সমৃহকে ) অবগত হন, তখন তিনি অপরের শরীরে 
প্রবেশ করিতে পারেন৷ 

ব্যাথ্য/। যোগী অন্ত এক দেহে অবস্থান করিয়া তদ্দেহে 
ক্রিয়াশীল থাকিলেও কোন এক মৃতদেহে প্রবেশ কবিয়া উহাকে, 
গতিশীল করিতে পাঁবেন। অথবা তিনি কোন জীবিত শবীরে 
প্রবেশ করিয়া সেই দেহস্থ মন ও ইন্দ্রিঈগণকে নিরুদ্ধ করিতে 
পারেন ও সেই সময়ের জন্য সেই শবীবের মধা দিয় কাধ্য 
করিতে পারেন। প্রকৃতিপুরুষেব বিবেকলাভ কবিলেই ইহ 
তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। তিনি অপরের শরীবে 
প্রবেশ কবিতে ইচ্ছা করিলে সেই শবীরে সংঘম প্রয়োগ 
করিলেই ইহা সিদ্ধ হইবে, কারণ তাহার আত্মা যে কেবল 
সর্ধবব্যাপী তাহ! নহে, তাহাব মনও ( অবশ্ত যোগীদিগের মতে ) 
সর্বব্যাপী, উহা! সেই সর্বব্যাপী মনের এক অংশমাত্র । এক্ষণে 
কিন্তু উহ? কেবল এই শরীরের ন্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই কাধ্য 
করিতে পারে, কিন্তু যোগী যখন স্নায়বীয় প্রবাহগুলি হইতে 
আপনাকে মুক্ত করিচ্চে পারেন, তখন তিনি অন্তান্ত শরীরের 
ত্বারাও কাধ্য করিতে পারেন। 
উদান-জয়াজ্জল-পক্ক-কণ্টকাদিহসঙ্গ উতৎক্রান্তিশ্চ ॥৪০॥ 
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সৃত্রার্থ।_উদান-নামক ন্সায়ুপ্রবাহ জয়ের দ্বারা 
যোগী জলে বা পঙ্কে মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকের উপর 
ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু হন। 

ব্যাখ্যা। উদান নামক বে ন্গায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ফুস্ফুম্‌ ও 
শরীরের উপরিস্থ সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যোগী যখন 
তাহাকে জয় করিতে পারেন, তথন তিনি অতিশয় লঘু হইয়া 
বান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না, কণ্টকের উপর ও 
তরবারি-ফলকের উপর অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারেন, অগ্নির 
মধ্যে দণ্ডায়মান হুইয়! থাকিতে পারেন এবং ইচ্ছামাত্রেই এই 
শরীর ত্যাগ করিতে পারেন। 

সমানজয়াজ্জ্বলনম্‌ ॥ ৪১ ॥ 

সুত্রার্থ।সমান বায়ুকে জয় করিলে তিনি 
জ্যোতি; দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকেন। 

ব্যাখ্যা । তিনি ধখনই ইচ্ছ। করেন, তখনই তাহার শরীর 
হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হয়। 
শ্রোত্রাকাশয়োঃ সন্বন্ধনংবমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্‌ ॥৪২॥ 

স্ত্রার্থ।_-কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সম্ব্ধ 
আছে, তাহার উপর সংযম করিলে দিব্য কর্ণ লাভ হয়। 

ব্যাখ্যা । এরই আবাশভূত ও ০তাহাকে অনুভব করিবার 
যন্ত্তবরূপ কর্ণ রহিয়াছে । ইহাদের উপর সংঘম করিলে যোগী 


একিট শ্রোত্র লাভ করেন। তখন তিনি সমদয় শুনিতে পান। 
৭৩ 


যোগস্ুঙ্জ 
বু মাইল দুরে কোন কথাবার্তা বা শব হইলেও তিনি 
শুনিতে পান। 
কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধাসংযমা- 
লঘুতৃলসমাপত্েশ্চাকাশগমনম্‌ ॥৪৩) 


স্প্রার্থ।_-শরীর ও আকাশের সম্বন্ধের উপর চিত্ত- 
সংযম করিয়া এবং তৃলাব ন্যায় আপনাকে লঘু ভাবনা, 
করিয়া যোগী আকাশের মধ্য দিয়া গমন করিতে 
পারেন । 

ব্যাখ্যা । আকাশই এই শবীবের উপাদান; আকাশই 
একপ্রকার বিকৃত হইয়া এই শবীররূপ ধারণ করিয়াছে । যদি 
যোগী শরীরের উপাদান এ আকাশ ধাতুর উপর সংঘম প্রয়োগ 
করেন, তবে তিনি আকাশের ন্যায় লঘুত! প্রাপ্ত হন ও যেখানে 
ইচ্ছা, বাযুব মধ্য দিয়া যথায় তথায় যাইতে পাবেন। 

বহিরকল্পিতা বৃতিম'হাবিদেহা ততঃ 

প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥8৪॥ 

স্ত্রার্থ।__-বাহিরে যে মনের যথার্থ বৃত্তি অর্থাৎ 
মনের ধারণা, তাহার নাম মহাবিদেহ ; তাহার উপর 
সংযমপ্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে আবরণ, তাহার 
ক্ষয় হইয়া! যায়। 


ব্যাথ্য। । মন অভ্তাপ্রযুক্ত বিবেচনা করে, সে এই দেহের 
ভিতর দিয়া কাধ্য করিতেছে । বদি মন সর্বব্যাপী হয়, তবে 
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আমরা কেবলমাত্র এক প্রকার ন্নামুমণ্ডলীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিব, 
অথবা এই অহ্‌ংকে একটি শরীরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিব কেন? 
ইহার ত কোন যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগী ইচ্ছা 
করেন যে তিনি যেখানে ইচ্ছা, তথায় আপনার এই আমিত- 
ভাবকে অনুভব করিবেন। এই দেহে অহংভাব চলিয়া গিয়! 
যে মানসিক বৃত্তিপ্রবাহ জাগরিত হয়, তাহাকে “অকল্গিত৷ 
বৃত্তি” বা “মহাবিদেহ” বলে। যখন তিনি উহার উপর সংঘম 
, করিতে কৃতকাধ্য হন, তখন প্রকাশের সকল আবরণ চলিয়া 
যায় এবং সমুদয় অন্ধকার ও অজ্ঞান চলিয়া গিয়া সমন্ডই তাহার 
নিকট চৈতন্যময় বলিষা বোধ হয় । 


স্থুলস্বরূপ-সুন্সবান্বয়া ধবত্ব-পংযমান্ভুতজয়ঃ ॥৪৫।॥ 


সত্রার্থ ।-_-ভূতগণের স্থল, স্বরূপ, সুক্ষ, অন্বয় ও 
অর্থবত্ব এই কয়েকটির উপর সংঘম করিলে ভূতজয় 
হয়।% 

ব্যাখ্যা । যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংযম করেন; প্রথম 
স্থলভূতের উপর, তৎপরে উহার অন্তান্ত সুক্ষ অবস্থার উপর সংযম 
কবেন। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ এই সংঘমটি বিশেষভাবে 
গ্রহণ করিয়৷ থাকেন। তাহারা খানিকটা কাদার তাল লইয়| 
উহার উপর সংযম প্রয়োগ কবেন, করিয়া ক্রমশ, উহা! ষে সকল 
আপ. পে স্রস সস্ 
তম£ প্রত্যেক ভূতে অধ্িত রহিয়াছে, ইহা! জানা। অর্থবন্ব_বিশেষ বিশেষ 


ভোনীপ্রদান-সামর্থয। 
চা 
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সুম্ভৃতে নিশ্মিত, তাহা! দেখিতে আবস্ত করেন। যখন তাহারা 
এঁ লুঙ্ষমভৃতের বিষয়' সমুদয় জানিতে পারেন, তখনি তাহারা এ 
ভূতের উপর শক্তিলাভ করেন। সমুদয় ভূতের পক্ষেই ইহা 
বুঝিতে হইবে--বোগী সমুদয়ই জয় করিতে পারেন। 


ততোইণিমাদি-প্রাছ্র্ভাবঃ কায়সম্পত্দ্বর্ম]- 
নভিঘাতশ্চ ॥ ৪৬ ॥ 


সত্রার্থ।__-তাহ1 হইতেই অণিমা ইত্যাদি সিদ্ধির 
আবির্ভাব হয়, কায়-সম্পৎ লাভ হয় ও সমুদঘ্ন শারীরিক ' 
ধন্মের অনভিঘাত হয়। 

ব্যাখ্য। ।_-ইহার অর্থ এই যে, যোগী অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। 
তিনি আপনাঁকে ইচ্ছামত অণু করিতে পারেন, তিনি আপনাকে 
খুব বৃহৎ করিতে পাবেন, আপনাকে পৃথিবীর স্তায় গুরু ও বায়ুব 
ম্যায় লঘু কবিতে পারেন, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহারই উপর প্রতুত্ব 
করিতে পারেন, যাহা ইচ্ছ! তাহাই জয় কবিতে পারেন, তাহার 
ইচ্ছায় সিংহ তাহার পদতলে মেষের ন্যায় শাস্তভাবে বসিয়া 
থাকিবে ও তাহার সমুদয় বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে । 


রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্সংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥৪৭॥ 
ত্রার্থ।__কায়সম্পৎ বলিতে সৌন্দর্য্য, সুন্দর অ্- 


কান্তি, বল ও বজ্বৎ দৃঢ়তা বুঝায় । 
ব্যাখ) । তখন শরীর অবিনাশী হইয়! যায়, কিছুই উহার 
কোন ক্ষতি করিতে পারে না। যোগী যদি হ্বয়ং ইচ্ছা না 
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করেন, তবে কিছুই তাঁহার বিনাশে সমর্থ হয় না, “কালদণ্ড ভঙ্গ 
করিয়া তিনি এই জগতে শরীর লইয়! বাস করেন।” বেদে 
লিখিত আছে যে, সেই ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথবা কোন ক্লেশ 
হয় না| 
গ্রহণস্বরূপাহন্মিতাহম্বয়ার্থবন্সংযমাদিক্দিয়জয়ঃ ॥৪৮।॥ 

সুত্রার্থ।-_ ইন্দ্রিয়গণের বাহ্াপদার্থাভিমুখী গতি, 
তজ্জনিত জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, 
উহাদের ত্রিগুণময়ত্ব ও ভোগদাতৃত্ব এই কয়েকটির উপর 
সংযম করিলে ইন্দ্রিয় জয় হয়। 

ব্যাখ্যা । বাহা বস্তর অনুভূতির সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মন হইতে 
বাহিরে যাইয়া! বিষয়ের দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইতেই 
উপলব্ধি ও অন্মিতার উৎপত্তি হয়। যখন যোগী উহাদের উপর 
এবং অপর ছুইটির উপরও ক্রমে ক্রমে সংযম প্রয়োগ করেন, 
তখন তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন। যেকোন বস্ত তুমি দেখিতেছ 
বা অনুভব করিতেছ--যথা একথানি প্ুস্তক--তাহা লইয়া তাহার 
উপর সংযম প্রয়োগ কর। তৎপরে পুস্তকের আকারে যেজ্ঞান 
রহিয়াছে তাহার উপর সংঘম প্রয়োগ কর। এই অভ্যাসের দ্বারা 
সমুদয় ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে | 
ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥৪৯ ॥ 

সুত্রার্থ।__তাহা হইতে দেহের মনের হ্যায় বেগ, 
ইন্দিয়গণের দেহনিরপেক্ষ শক্তিলাভ ও প্রকৃতি জয় 
হইন্্া থাকে । 


৮৩ 


যোগশ্থত্র 


ব্যাখ্যা । যেমন ভূতজত্ব দ্বার] কার়সম্পৎ লাভ হয়, তদ্রুপ 
ইন্দ্রিয়সংযমের ঘ্বার! পৃর্ধোক্ত শক্তিসমুদয় লা হইয়া থাকে । 


সত্বপুরুষান্য তাখ্যাতিমাত্রস্ত সর্ববভাবাহধিষ্ঠাতৃত্বং 


সর্ববজ্ঞাতৃত্বর্চ ॥ ৫০ ॥ 
সুত্রার্থ।__পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্য-বিজ্ঞানের 
উপর চিত্তসংযম করিলে সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও 
সর্ধবজ্ঞাতৃত্ব লাভ হয়। 
ব্যাখ্যা। যখন আমব! প্রকৃতি জয় করিতে পারি ও পুরুষ- 
প্রকৃতির তেদ উপলব্ধি করিতে পারি, অর্থাৎ জানিতে পারি যে 
পুরুষ অবিনাশী, পবিত্র ও পূর্ণন্বরূপ, তখন সর্বশক্তিমত্ত। ও 
সর্ববজ্ঞতা লাভ হয়। 
তছ্ৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষযে কৈবল্যম্‌ ॥ ৫১ ॥ 
সুত্রার্থ।-_এইগুলিকেও ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের 
বীজ ক্ষয় হইয়া যায়, তখনই কৈবল্য লাভ হয়। 
ব্যাখ্যা । বখন তিনি ঠকবল্য লাভ করেন তখন তিনি মুক্ত 
হইয়া ধান। যখন তিনি সর্ধশক্কিমত্ত| ও সর্বজ্ঞতা শক্তিছ্বয়কেও 
পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি পমুদয় প্রলোভন, এমন কি, দেব- 
গণকৃত প্রলোতনও অতিক্রম করিতে পারেন। যখন যোগী 
এই সকল অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াও উহ্বাদিগকে পরিত্যাগ 
করেন» তখনই তিনি সেই চরম লক্ষ্যস্থলে উপনীত হুন। 
বাস্তবিক এই শক্তিগুলিকি? কেবল বিকার মাত্র। স্বপ্ন হইতে 
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' উহাদের শ্ে্ঠত্ব কি আছে? সর্বশক্তিমতাঁও স্বপ্রতুল্য । উহা, 
কেবল মনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ পধ্যন্ত মনের অস্তিত্ব 
থাকে, ততক্ষণ পধ্যস্ত সর্ববশক্তিমত্তা সম্ভব হইতে পারে, কিন্ত 
আমাদের লক্ষ্য মনেরও অতীত প্রদেশে । 


স্থান্যুপনিনন্ত্রণে সঙ্গম্মযাকরণং 
পুনরনিষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥ 


, স্থত্রার্থ।_দেবগণ প্রলোভিত করিলেও তাহাতে 
আসক্ত হওয়া বা আনন্দ বোধ করা উচিত নয়, কারণ, 
তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। 

ব্যাথ্যা। আরও অনেক বিদ্ আছে। দেবা্দি যোগীকে 
প্রলোভিত করিতে আইসেন; তাহারা ইচ্ছ! করেন না যে, কেহ 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হুন। আমরা যেমন নঈর্ষাপরায়ণ, তাহারা'ও 
সেইরূপ, বরং কখন কখন আমাদের অপেক্ষা অধিক । তীহারা 
পাছে আপনাদের পদভ্রষ্ট হন, তজ্জন্ক অতিশয় ভীত। যে সকল 
যোগী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন না, তাহারা মুত হইয়া দেবতা 
হন। তাহারা সোজা পথ ছাড়িয়৷ পার্খের এক পথে চলিয়! যান- 
ও এই ক্ষমতাগুলি লাভ করেন। তীহাদের আবার জন্মাইতে 
হয়, কিন্ত যিনি এতদুর শক্তিসম্পন্ন যে, এই প্রলোভনগুলি পর্যন্ত 
অতিক্রম করিতে পারেন ও একেবারে সেই লক্ষ্য স্থানে পৌহুছিতে 
পারেন, তিনিই মুক্ত হইয়া যান। 


ক্ষতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্ধিবে কজং জ্ঞানম্‌ 8৫৩ ॥ 


চু 


যোগস্ৃত্র 


সুত্রার্থ।_ক্ষণ ও তাহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর 
সংযম প্রয়োগ করিলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

ব্যাখ্যা। এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তিগুলি হইতে রক্ষা 
পাইবার উপায় কি? বিবেকবলে যখন সদসৎ বিচারশক্তি হয়, 
তখনই এই সকল বিদ্র চলিয়৷ যাইবে। এই বিবেকজ্ঞান দৃঢ় 
হইতে পারে, এই উদ্দেশ্টে এই সংযমের উপদেশ প্রদত্ত হইল। 
ক্ষণ অর্থাৎ কালের সুক্মতম অংশের এবং উহার পূর্বাপর 
ভাবগুলির উপর সংযমেব দ্বার! ইহা হইয়৷ থাকে । 

জাতিলক্ষণদে শৈরন্যতানবচ্ছেদাভুল্যযোস্ততঃ 

প্রতিপত্তি ॥ ৫৪ ॥ 

স্ত্রার্থ।__-জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিগের 
পার্থক্যনিশ্যয় করিতে না৷ পারার জন্য তুল্য বোধ হয়, 
তাহাদিগকেও এ পুবেবাক্ত সংযমের দ্বারা পুথক্‌ করিয়া 
জানা যাইতে পারে। 

ব্যাখ্যা । আমরা যে ছুঃখভোগ করি, তাহা সত্য ও 
অসত্যের মধ্যে পার্থক্যুষ্টির অভাবরূপ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । আমরা সকলেই মন্দকে ভাল বলিয়া ও স্বপ্নকে 
সত্য বলিয়৷ গ্রহণ কবি। আত্মাই একমাত্র সত্য, আমরা উহা! 
বিশ্বৃত হইয়াছি। শঙ্ীর মিথ্য। স্বপ্রমাত্র ; আমরা ভাবি, আমরা 
শরীর । সুতরাং দেখ! গেল, এই অবিবেকই ছুঃখের কারণ। এই 
অবিবেক আবার অবিষ্ভা হইতে প্রন্থত হয়। বিবেক আসিলেই 
তাহার 'সঙ্গে সঙ্গেই বলও আইসে, তখনই আমরা এই শরীর, 
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হর্থ ও দেবাদির কল্পনা পরিহারে সমর্থ হই। জাতি, চিহ্ন ও 
স্থান দ্বারা আমরা বস্তদ্িগকে ভিন্ন করিয়া থাকি। উদাহরণস্থলে 
একটি গাভীর কথা ধরা বাউক। গাতীর কুকুর হইতে ভেদ 
জাতিগত । ছুইটি গাভীর মধ্য আমরা কিরপে পরস্পর প্রভেদ 
করিয়! থাকি? চিহ্কের দ্বারা। আবার ছুইটি বস্তু সর্বাংশে 
সমান হইলে, আমরা স্থানগত ভেদের বার উহার্দিগকে পৃথক্‌ 
করিতে পারি। কিন্ত যখন বস্তসকল এমন মিশাইয়! থাকে যে, 
ভেদ করিবার এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলির কিছুই কাজে আসে 
না, তথন পূর্বোক্ত সাধনপ্রণালী অভ্যাসের দ্বারা লব্ধ বিবেকবলে 
আমর! উহাদিগকে পৃথক করিতে পারি। যোগীদিগের উচ্চতম 
দর্শন এই সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্বস্বভাব ও সদা 
পূর্ণস্ব্ূপ ও জগতের মধ্যে তাহাই একমাত্র অমিশ্র বস্ত। শরীর 
ও মন মিশ্র পদার্থ, তখাপি আমর! সর্বদাই আমাদিগকে উহাদের 
সহিত মিশাইয়। ফেলিতেছি। এই আমাদের মহা ভ্রম যে, 
এই পার্থক্টুকু নষ্ট হইয়া গিরাছে। যখন এই বিবেকশক্তি 
লদ্ধ হয়, তখন মানুষ দেখিতে পায় যে জগতের সমুদয় বস্ত 
তাহ! বাই হউক আর আভ্যন্তরই হউক, সমুদয়ই মিশ্র 
পদার্থ, স্থতরাং, উহার! 'পুরুষ হইতে পারে না । 


তারকং সর্বববিষয়ং সর্ববথা-বিষয়মক্রমঞ্চেতি 
বিবেকজং জ্ঞানম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


চ্ুত্রার্থ।_-যে বিবেকজ্ঞান সকল বস্তু ও, বস্তর 
৮৪ 


যোগস্থত্র 


সর্ধবিধ অবস্থাকে যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে 
তারকজ্ঞান বললে । 

ব্যাখ্যা। তারক অর্থে যাহা সংসার হইতে তারণ করে। 
সমুদয় প্রকৃতির হুক স্কুল সর্ববিধ অবস্থ এই জ্ঞানের গ্রাহ। 
এই জ্ঞানে কোনরূপ ক্রম নাই। ইহা! সমুদয়, বস্তুকে মুহূর্তমধ্যে 
যুগপৎ গ্রহণ করিতে পাবে। 


সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৬ ॥ 


সত্রার্থ।-_-যখন সত্ব ও পুরুষের শুদ্ধির সমত৷ হয়, 
তখনই কৈবল্য লাভ হয়। 

ব্যাখা! । কৈবল্যই আমাদের লক্ষ্য; যখন এই লক্ষ্যস্থলে 
পহুছিতে পারা যায়, তখন আত্মা বুঝিতে পারেন যে, তিনি 
চিরকালই একমাব্রর-কেবল ছিলেন, তাহাকে স্থুথী করিবার 
জন্য আর কাহারও প্রয়োজন ছিল ন।। যতদিন আমরা আমা- 
দিগকে সুখী করিবার জন্ত আর কাহাকেও চাহি, ততদিন 
আমরা দাসমাত্র। যখন পুরুষ জানিতে পারেন যে, তিনি 
মুক্তত্বতাব ও তীহাকে পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় 
না,_জানিতে পারেন যে, এই প্রকৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন 
প্রয়োজন নাই, তখনই মুক্তিলাভ হয়, তখনই এই ঠকবল্য লাভ 
হয়। যখন আত্মা) জানিতে পারেন যে, জগতের ক্ষুদ্রতম 
পরমাণু হইতে দ্েেবগণ পর্ধ্যস্ত কিছুরই উপর তাহার নির্ভরের 
প্রয়োজন নাই, তখনই আত্মার সেই অবস্থাকে কৈবল্য ও পূর্ণতা 

রত ৮৫ 


রাজযোগ 


বলে। যখন শুদ্ধি ও অশুদ্ধি উভয় মিশ্রিত সত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি 
পুরুষের শ্যায় শুদ্ধ হইয়। যায়, তখনই এই কৈবল্য লাভ হইয়! 
থকে, তখন উহা কেবল নিগুণ, পবিত্রম্বরূপ পুরুষকে প্রতি 
ফলিত করে। 


২৮ 


চতুর্থ অধ্যায় 
কৈবল্য-পাদ 


জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥ 


সৃত্রার্থ।__সিদ্ধিসমূহ জন্ম, ওষধ, মন্ত্র তপস্তা! ও 
সমাধি হইতে উৎপন্ন হয়। 

ব্যাখ্যা। কখনও কখনও মানুষ পূর্ববজন্মতন্ধ সিদ্ধি লইয়া 
জন্ুগ্রহথণ করে। সে জন্মে সে যেন তাহাদের ফলভোগ 
করিতেই আইসে। সাংখ্যদর্শনের পিতৃম্বপ কপিলসম্বন্ধে 
কথিত আছে যে, তিনি সিদ্ধ হইয়া জন্মিয়াছিলেন। “সিদ্ধ 
এই শবের অর্থ--যিনি কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন। 

যোগীরা বলেন, রসায়নবিগ্তা অর্থাৎ ওষধাদি দ্বারা এই 
সকল শক্তি লব্ধ হইতে পাবে। তোমরা দকলেই জান যে, 
রসায়নবিগ্ভার প্রারস্ত আলকেমি * হইতে । মানুষ পরশ-পাথর 
1)11950010615 30026 ), সঞ্জীবনী অমৃত (11117 06116) 
ইত্যার্দির অন্বেষণ করিত। ভারতবর্ষে রসায়ন নামে এক 
সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের এই মত ছিল যে, ুক্তত্বপ্রয়ত, 


পপ ৮০ ইশ শিল্প টা শিকল চিপ ঈিপ্ীশি। ্প 


* আলকেমি-তামা ১ প্রভৃতি নৈয়দরের ধাতু হইতে সোণা রূপ প্রভৃতি 
করিবার বিদ্যা। পুর্বে ইউরোপে গুপ্তভাবে এই বিষ্যার খুব চর্চা ছিল। 
“স্ীবনী অমৃত” অর্থে এক প্রকার কাল্পনিক রস ঘদ্ঘারা মানব অমর হইতে 
পারে।' 
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জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম, এ সকলগুলিই সত্য (ভাল) বটে, 
কিন্তু এইগুলিকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় এই শরীর। 
বাঁ মধ্যে মধ্যে শরীর ভগ্ন আর্থাৎ মৃত্যু্রস্ত হয়, তবে এ কারণে 
সেই চরমলক্ষ্যে পহছছিতে কতকটা অধিক সময় লাগিবে। মনে 
কর, কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাম করিতে অথবা অত্যধিক 
'আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন হইতে ইচ্ছুক। কিস্ত অধিকদুর উন্নতি করিতে 
না করিতেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন সে আর এক দেহ 
লইয়া পুনরায় সাধন করিতে আরস্ত করিল, পরে তাহার মৃত্যু 
হইল, এইরূপে 'পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ 
সময় নষ্ট হইয়া গেল। যদ্দি শবীরকে এতদূর সবল ও নির্দোষ 
করিতে পার! যায় যে, উহার জন্মমৃত্যু একেবারে বন্ধ হইয়া 
যার, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার অনেক সময় 
পাওয়। যাইবে। এই কারণে এই রসায়নের! বলিয়া থাকেন, 
“প্রথমে শরীরকে সবল কর।” তাহারা বলেন যে, শরীরকে 
অমর কর! যাইতে পারে । স্হাদের মনের ভাব এই যে, শরীর 
গঠন করিবার বর্ত। যদি মন হয়, আর ইহা যদি সত্য হয় যে, 
প্রত্যেক ব্যক্তির মন সেই অনস্ত শক্তিপ্রকাশের এক একটি 
বিশেষ প্রণালীমাত্র তবে , এইরূপ প্রত্যেক প্রণালীর বাহির 
হইতে যথেচ্ছ শক্তিসংগ্রহ করিবার কোন সীম! নির্দিষ্ট হইতে 
পারে না। স্থৃতরাং আমরা চিরকাল ধরিয়! এই শরীরকে 
রাখিতে পারিব না কেন? যত শরীর আমরা ধারণ করি, 
সমুদয়ই আমাদিগকেই গঠন করিতে হয়। যে মুহূর্তে এই 
শরীরের পতন হইবে, তুহর্তে আবার আমাদিগকে আল 
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এক শরীর গঠন করিতে হইবে। যদি আমাদের এই ক্ষমতা 
থাকে, তবে এই, শরীর হইতে বাহিরে না গিয়া, কেনন। আমরা 
এখানেই এবং এখনই সেই গঠনকাধ্য করিতে পারিব? 
মতটি সম্পূর্ণ সতা। যদি ইহা সম্ভব হয় যে, আমরা মৃত্যুর পরও 
জীবিত থাকিয়া আপনাদের শরীর গঠন করি, তাহা হইলে 
সম্পূর্ণরূপে শরীরকে ধ্বংস না করিয়া কেবল উহাকে ক্রমশ: 
পরিবন্তিত করিয়া এই স্থানেই শরীর প্রস্তুত কর! আমাদের পক্ষে 
অসম্ভব কেন হইবে ?, তাহাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, পারদ 
ও গঞ্ধকে অত্যন্ভূত শক্তি নিহিত আছে। এই দ্্রব্যগুলি এক, 
নির্দিষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত করিলে মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীরকে 
অবিকৃত রাখিতে পারে । অপর কেহ কেহ বিশ্বাস করিত যে, 
ওষধ বিশেষের সেবনে আকাশগমনাদি সিদ্ধি লাভ হইতে পারে । 
আজকালকার অধিকাংশ আশ্চর্য ওষধই, বিশেষতঃ ওষধে 
ধাতুর ব্যবহার, আমর! রসায়নদের নিকট হইতে পাইয়াছি। 
"কোন কোন যোগিসম্প্রদায় বলেন, আমাদের প্রধান প্রধান গুরুর! 
অনেকে এখনও তাহাদের পুরাতন শরীরে বিদ্ধমান আছেন। 
যোগ সম্বন্ধে ধাহার প্রামাণ্য অকাট্য, সেই পতঞ্জলি ইহা 
অস্বীকার করেন না। 

মন্ত্রশক্তি--মন্ত্রনামক কতকগুলি পবিত্র শব আছে, 
নির্দিষ্ট নিয়মে উচ্চারণ করিলে, উহা! হইতে আশ্চর্য শক্তি" 
লাভ হইয়। থাকে। আমরা দিনরাত এমন এক মহা অদ্ভুত 
ঘটনারাশির মধ্যে বাস করিতেছি যে, আমর] সেগুলির বিষয় 
কিছু ভাবিয়া দেখি না, উহাদিগকে সামান্ত জ্ঞান করি। 
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মানুষের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীম! 
_ পরিসীমা নাই। 

৯ তগন্তা_-তোমরা দেখিবে, কৃচ্ছুসাঁধন প্রত্যেক ধর্মেই আছে। 
ধর্মের এই সকল অঙ্গ-সাধনের বিষয়ে হিন্দুরাই সর্বাপেক্ষা 
অধিকদুর গমন করিয়া থাকেন। এমন অনেকে আছেন, 
বাহারা সমস্ত জীবন হস্ত উর্ধে রাখিয়! দিবেন, পরিশেষে উহা 
শুকাইয়া মরিয়া যাইবে । অনেকে দিবারাত্র দীড়াইয়া৷ থাকে, 
অবশেষে তাহাদের পা ফুলিয়৷ উঠে, ষদি তাহারা তাহার পরও 
জীবিত থাজে, তাহ! হইলে সেই অবস্থায় তাহাদের পদদেশ 
এতদূর শক্ত হইয়! যায় যে, তাহারা আর প| নোয়াইতে পারে না। 
সমস্ত ভীবন তাহাদিগকে দড়াইয়া থাকিতে হয়। আমি 
একবার একটি উর্ধীবাহ পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্যখন আপনি প্রথম প্রথম ইহা 
অভ্যাস করিতেন, তখন আপনি কিরূপ বোধ করিতেন ?” 
তিনি বলিলেন যে, প্রথম প্রথম ভয়ানক যাতনা বোধ হইত।* 
এত যাতনা বোধ হইত যে, তিনি নদীতে যাইয়া জলে 
ডুবিয়া থাকিতেন; তাহাতে কিছুক্ষণের জন্ত তাহার যন্ত্রণার 
কতকট1 উপশম হইত। একমাস পরে আর তাহার বিশেষ 
কষ্ট ছিল না। এইরূপ" অভ্যাসের দ্বারা বিভৃতি লাভ হইয়া 
থাকে । 
সমাধি-_-ইহাই প্রকৃত যোগ, এই শাস্ত্রের ইহাই প্রধান 

বিষয়--আর ইহাই সাধনের প্রধান উপায়। পূর্বে যেগুলির 
বিষয় বল! হুইল, উহার গৌণ সাধন মান্র। উহ্াদিগের বার 
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সেই পরম পদ লাভ কর! যার না। সমাধি দ্বারা মানসিক, 
&নতিক ও অধ্যাত্বিক যাহা কিছু, আমরা সবই লাভ করিতে 
পারি। 

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥ 


স্ত্রার্থ।_ প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা এক জাতি 

আর এক জাতিতে পরিণত হইয়৷ যায়। 

ব্যাথ্া। পতগ্রলি বলিয়াছেন, এই শক্তিগুলি জন্ম দ্বারা 
লাভ হয়, কখন কথন ওশ্বধধবিশেষ দ্বারা লব্ধ হয়, আর তপস্ত! 
দ্বারাও ইহাদিগকে লাভ করিতে পারা যায়। তিনি আরও 
স্বীকার করিয়াছেন যে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছা রক্ষা করা 
যাইতে পাবে । এক্ষণে এই শবীর একজাতি হইতে অপর 
জাতিতে পরিণত হয় কেন, তাহা বলিতেছেন। তিনি বলেন, 
হিহা প্রক্কৃতিব আপুরণের দ্বার হইয়া থাকে।' পরস্থত্রে তিনি 
ইহ। ব্যাখ্যা! করিবেন। 


নিশিতম প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত 
ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ | ৩ || 
স্রত্রার্থ।-_-সৎ ও অসৎ কন্ম * প্রকৃতির পরিণামের 
সাক্ষাৎ কারণ নহে, কিন্তু উহারা উহার বাধাভগ্নকারী 
নিমিত্তমাত্র_ যেমন, ফুষক জল আসিবার প্রতিবন্ধক- 
রূপ আইল ভঙ্গ করিয়া দিলে জল আপনার স্বভাবেই 
চলিয়া বাস্ু। 
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" ব্যাখ্যা । যখন কোন কষ ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার 
ইচ্ছা! করে, তখন তাহার আর অন্ত কোন স্থান হইতে জঙ্ 
আনিবার আবশ্তক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাশয়ে জল 
সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল মধ্যে কপাটের দ্বারা এ জল ক্ষেত্র 
আসিতে দিতেছে না। কৃষক সেই কপাট খুলিয়! দেয় মাত্র, 
দ্রিবামাত্রেই জল আরঁপনাআাপনি মাধ্যাকর্ষণ নিয়মান্ুসারে তাঁহার 
ভিতর চলিয়া যায়। এইরূপ সকল ব্যক্তিতে সর্বপ্রকার 
উন্নতি ও শক্তি পূর্ব হইতেই অবস্থিত রহিয়াছে । পূর্ণত৷ 
প্রত্যেক মন্ূষ্যের হ্বভাব, কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, উহা 
উহার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদ্দি কেহ প্র প্রতিবন্ধক 
অপসারিত করিয়া দিতে পাবে, তবে তাহার সেই ম্বভাবগত 
পূর্ণতা নিজ শক্তিবলে অতিব্যক্ত হইবেই হইবে। তখন মানুষ 
তাহার, ভিতর পূর্ব হইতেই অবস্থিত শক্তিগুলি লাভ করিয়! 
থাকে । এই প্রতিবন্ধক অপগ্নারিত হইলে ও প্ররুতি আপনার 
অপ্রতিহত গতি পাইলে, আমরা যাহািগকে পাঁগী বলি, তাহারা 
সাধুরপে পরিণত হয়। শ্বভাবই আমাদের পূর্ণতার দিকে 
লইয়া! যাইতেছেন, কালে তিনি সকলকেই তথায় লই! যাইবেন?। 
ধার্মিক হইবার জন্ত নাহ! কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল 
নিষেধমুখ কাধ্যমাত্র-কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া 
দেওয়া ও আমাদের ম্বভাবসিদ্ধ জন্ম হ্‌ইতে প্রাপ্ত অধিকারম্বরূপ 
পূর্ণতীর দ্বার খুলিয়া দেওয়া। আজকাল প্রান্টীন যোগীদিগের 
পরিণামবাদ বর্তমান কালের জ্ঞানের আলোকে অপেক্ষাকৃত 
উত্তমরূপে বুঝিতে পার! যাইবে । কিন্ত যোগীদিগ্রের ব্যাথা 
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আধুনিক ব্যাখ্য। হইতে শ্রেষ্ঠতর । আধুনিকেরা বলেন, পরিণার্মের 
দুইটি কারণ, যৌন-নির্বাচন (5০৮৪1 56150000 ) ও যোগ্য- 
তমের উজ্জীবন € 5011৮21 ০01 06 0950) ক কিন্তু এ 
দুইটি কারণকে সম্পূর্ণ পধ্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। মনে ধর, 
মানবীয় জ্ঞান এতদূব উন্নত হইল দে, শরীর ধারণ ও পতি বা 
পত্বী লাভ করিবার প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল। তাহা 
হইলে আধুনিকদিগের মতে মানবীয় উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে ও 
জাতির মৃত্যু হইবে। আর এই মতের এই ফল দীড়ার যে, 
প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি আপনার বিবেকের ভঙসনা হইতে 
অব্যাহতি পাইবার যুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর এমন লোকেবও 
অভাব নাই, যাহার! দার্শনিক নাম ধারণ করিয়া যত ছুষ্ট ও 
অনুপযুক্ত লোকদ্দিগকে মারিয়া ফেপিয়া (অবশ্য ইহারাই 
উপযুক্ততা অন্ুপযুক্ততার একমাত্র বিচারক) মন্থুঘুাজাতিকে 
রক্ষা করিতে চাহেন। কিন্তু প্রাচীন পরিণামবাদী মহাপুরুষ 
পতঞ্জলি বলেন যে, পরিণামের প্রকৃত রহস্ত__ প্রত্যেক ব্যক্তিতে 
পূর্ণতার যে প্রাগ্ভাব রহিয়াছে, তাহারই আবির্ভাব মাত্র। 
এ পূর্ণতাদ্দপ আমাদের অস্তরালস্ব অনন্ত তরঙগরাশি 
আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । এই প্রতি- 


. * ডারউইনের মত এই ফেু জগতের ক্রমোন্নতি কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মা- 
ধাঁনে হয়, তন্মধ্যে যৌন-নির্বধাচন ও যোগ্যতমের উজ্জীবনই প্রধান। সকল 
জীবই আপনার উপবুক্ত ভর্ত। বা ভাধ্যা নির্ধাচন করিয়! লয় ও যে যোগাতম, 
সেই শেষ পর্য্যন্ত বাচিন্না থাকে, এই ছুই শব্দের এই অর্থ । 

২৩৩ 


রাজযোগ 


দন্তা ও প্রতিযোগিতা! কেবল আমাদের অজ্ঞানের ফলমাত্র। 
আমরা এই দ্বার কি করিয়া! খুলিয়া দিতে হয় 'ও জলকে কি 
করিয়া ভিতরে আনিতে হয়, তাহা জানি না বলিয়্াই এইরূপ 
হইখ্রা থাকে। আমাদের পশ্চাতে যে অনন্ত তরঙ্রাশি 
রহিয়াছে, তাহা আপনাকে প্রকাশ করিবেই করিবে; ইহাই 
সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ, কেবল জীবনধারণ অথবা ইন্দরিয়- 
চরিতার্থ করিবার চেষ্টা এই অভিব্যক্তির কারণ নহে। উহার! 
বাস্তবিক ক্ষণিক, অনাবগ্ক, বাহা ব্যাপার মাত্র। উহারা 
অজ্ঞানজাত « সমুদয় প্রতিযোগিতা! বন্ধ হইয়া যাইলেও যতদিন 
পধ্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমাদের 
অন্তরালস্থ এই পূর্ণন্বভাৰ আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়! 
উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে । এই জন্যই প্রতিযোগিত। ষে 
উন্নতির জন্য আবশ্তক, ইহ! বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই। 
পশুর ভিতর মানুষ গুঢ়ভাবে রহিয়াছে, যেমন দ্বার খোলা! হয়, 
অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়, অমনি মানুষ প্রকাশ পাক়্। 
এইরূপ মানুষের ভিতরও দেবত! গুঢ়ভাবে রহিয়াছেন, কেবল 
'অজ্ঞানের অর্গল পড়িয়। তাহাকে প্রকাশ হইতে দিতেছে না। 
যখন জ্ঞান এই প্রত্বিদ্ধক ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখনই দেই দেবতা 
প্রকাশ পান। 


নিন্মাণচিত্তীন্ন্মিতামার্ররাৎ ॥ ৪ ॥ 


স্ুতরার্থ।_ যোগী কেবল নিজের অহংভাব হইতেই 
অন্নেক চিত্ত স্জন করিতে পারেন । 


চি) 


যোগন্ত্র 


ব্যাখ্যা। কর্বাদের তাৎপধ্য এই যে, আমরা আমাদিগের 
সদসৎ কর্মের ফলুভোগ করিয়। থাকি আর সমগ্র দর্শনশান্ত্ের 
একমাত্র উদ্দেশ্তা এই, মানুষের নিজ মহিমা অবগত ওয় 
সমুদ্র শান্তই মানবের আত্মার মহিমা! ঘোষণা করিতেছে, 
আবার সেই সঙ্গেসঙ্গে কর্ম্মবাদ প্রচার করিতেছে । শুভকর্মের 
শুভ ফল, অশুভ কর্মের অশুভ ফল হইয়া থাকে । কিন্তু যদি 
শুভাশুভ আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তৰে 
আত্ম ত কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে অশুভ কর্ম্ম কেবল পুরুষের 
স্বন্বরূপ প্রকাশের বাধা দেয় মাত্র, শুভ কর্ম সেই বাধাগুলি দুর 
করিয়া দেয়; তথনই পুরুষের মহিমা প্রকাশিত হয়; কিন্তু 
পুরুষ নিজে কখনই পরিণাম প্রান্ত হন নাঁ। তুমি যাহাই কর 
না কেন, কিছুই তোমার মহিমাকে--তোমার নিজ ম্বরূপকে 
নষ্ট করিতে পারে না; কারণ, কোন বস্তই আত্মার উপর কাধ্য 
করিতে পারে না, কেনল উহা! দ্বারা যেন আত্মার উপর একটি 
আবরণ পড়িয়। উহার পূর্ণত| আচ্ছাদন করিয়! রাখে। 

যোগিগণ শীঘ্র শীঘ্র কর্মক্ষয় করিবার জন্য কায়ব্যহ স্যজন 
করেন। এই সকল দেহের জন্ত আবার তাহারা তাহাদের 
অন্মিতা বা অহংতত্ব হইতে মনঃসমুছ্র স্থজন করিয়া থাকেন। 
এই নিশ্মিত চিত্তসমৃহকে তাহাদের মুল চিত্তের সহিত পৃথক্‌ 
নির্দেশের জন্য পনিম্মাণচিভি" বলে। 


প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিভমেকমনেকেষাম্‌ ॥ ৫ ॥ 
সুত্রার্থ।-_যূদিও এই ভিন্ন ভিন্ন স্ষ্ট মনের কার্য্য 


৯৫ 


রাজযোগ 


মানাপ্রকার, কিন্তু সেই এক আদি মনই তাহাদের 
সকলগুরিির নিয়ন্তা | 

৯৯ ব্যাপ্যা। এই ভিন্ন ভিন্ন মন, যাহার! ভিন্ন ভিন্ন দেহে কাধ্য 
করে, তাহাদিগকে নিম্মাণচিত্ত ও এই নির্ষিতি *রীরগুঙ্গিকে 
নির্দাণদেছ বলে। ভূত ও মন ইহারা যেন দুইটি অফুরন্ত 
ভাগারগৃহের গ্যায়। যোগী হইলেই তুমি উহাদিগকে জয় 
করিবার রহস্ত অবগত হইবে । তোমার বরাবরই উহ! জানা 
ছিল, কেবল তুমি উহা! ভুলিয়া গিয়াছিলে । যোগী হইলে 
উহ! তোমার 'স্থৃতিপথে উদ্দিত হইবে। তখন তুমি উহাকে 
লইয়া যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিবে । যে উপাদান 
হইতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নির্মিতচিত্তও সেই 
উপাদান হইতে নিন্মিত। মন আর ভূত ইহারা যে পবস্পর 
পৃথক্‌ পদার্থ, তাহ! নহে, উহার একই পদার্থের অবস্থাতেদমাত্ত 
অশ্মিতাই সেই উপাদান, সেই সুঙ্্ম বস্ত, যাহা হইতে যোগীর 
এই নিন্মাণচিত্ত ও নির্্মীণদেহ প্রস্তুত হয়। নুতরাং যখনই 
যোগী প্রকৃতির এই শক্তিগুলির রহ্ন্য অবগত হন, তথনই তিনি 
অশ্মিতা নামক পদার্থ হইতে বত ইচ্ছা তত মন ও শরীর 
নির্মাগ করিতে পারেন । 


তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্‌ ॥.৬॥ 


সৃত্রার্থ।___ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্র মধ্যে যে চিত্ত 
সমাধি দ্বারা উৎপন্ন, তাহা বাসনাশুন্য ৷ 
ব্যাখ্য। । ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে “আমরা ভিয় ভিন, গ্রকার 


যোগসুত্ 


মন দেখিতে পাই, তহ্পধ্যে যে মনের সমাধি অবস্থা লাভ 
হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বোচ্চ। যে ব্যক্তি ওষধ, ম্টা অথবা! 
তপস্তাবলে কতকগুলি শক্তি লাভ করে, তাহার তখনও বাসন! 
থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ষোগের দ্বার সমাধি লাভ করে, কেবল 
সেই ব্যক্তিই সকল বাসনা হইতে মুক্ত। 


যতঃ--কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্‌ ॥৭॥ 


স্ুত্রার্থ।- যোগীদিগের কর্ম কৃষ্ণও নহে, শুর্ুও নহে, 
কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে কন্ম ত্রিবিধ-ন্অর্থাৎ শুরু, 
কৃষ্ণ ও মিশ্র । 

বাখ্যা । যখন যোগী এ প্রকার পূর্ণতালাভ করেন, তখন 
তাহার কাধ্যও এ কাধ্য দ্বার যে কর্মফল উৎপন্ন হয়, তাহ। 
তাহাকে আর বন্ধন করিতে পারে ৪; কারণ, তাহার বাসনার 
সংস্পর্শ নাই। তিনি কেধল কর্ম করিয়া যান। তিনি অপরের 
হিতের ভন্য কর্ম করেন, অপরের উপকার করেন, কিন্তু তিনি 
তাহার ফলের আকাজ্ষ! করেন না । নুতরাং, উহা তাহাতে 
রৃত্বিবে না। কিন্ত সাধারণ লোকে, যাহারা এই সর্বোচ্চ অবস্থা 
পায় নাই, তাহাদের পক্ষে কর্ম ত্রিবিধ-_রুষ্ণ (অসৎ কাধ্য ) 
শুরু ( সতকাধ্য) ওমিশ্র। 


ততস্তদ্বিপা কানুগুণানামেবাভিব্যক্তিাসনানাম্‌ ॥৮॥ 
সুত্রার্থ।-_এই ত্রিবিধ কর্ম হইতে কেবল সেই 


বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, যেগুলি সেই অবন্যায় 
২৯৭ 


রাজযোগ 


প্রকাশ হইবার উপযুক্ত । ( অপরগুলি সেই সময়ের জন্য 
বস্তিমিতভুবে থাকে ।) 

* ব্যাখা! । মনে কর, আমি সৎ, অসৎ ও মিশ্রিত, এই তিন 
প্রকার কর্মই করিলাম। তৎপরে মনে কর আমার মৃত্যু হইল, 
আমি বর্গে দেবতা হইলাম। মনুষ্যদেহের বাসনা আর দেব- 
দেহের বাসনা একরূপ নহে। দেবশরীর ভোজন, পান কিছুই 
করে না। তাহ! হলে আত্মার যে প্রাক্তন অভুক্ত কর্ম আহার 
ও পানের বাসনা স্থজন করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে? 
«আমি যদি দেবতা হই, তাহা হইলে এই কর্ম কোথায় যাইবে? 
ইহার উত্তর এই যে, বাসনা উপযুক্ত অবস্থা ও ক্ষেত্র পাইলেই 
প্রকাশ পাইয়৷ থাকে। যে সকল বাসনার প্রকাশের উপধুক্ত 
অবস্থা আসিয়াছে, তাহারাই কেবল প্রকাশ পাইবে । অবশিষ্টগুলি 
সঞ্চিত হইয়। থাকিবে । এই জীবনেই আমাদের অনেক 
দেবোচিত, অনেক মন্ুষ্যোচিত ও 'অনেক, পাঁশব বাসনা রহিয়াছে 
আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাসনাগুলিই 
প্রকাশ পাইবে, কারণ, তাহাদের প্রকাশের উপযুক্ত অবসর 
আসিয়াছে । আমি" যদি পশুদেহ ধারণ করি, তাহা হইগে কেবল 
পাশব বাঁসনাগুলিই আসিবে। শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষা 
ফরিতে থাঁকিবে। ইহাতে কি দেখাইতেছে? ইহাতে 
দেখাইতেছে যে, বাহিরে উপযুক্ত অবস্থা! পাইলে বাসনাগুলিকে 
দমন কর! যায়। কেবল যে-কন্ম সেই অবস্থার উপযোগী, তাহাই 
প্রকাশ পাইবে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, বাহিরের . 
৮১৬ অবস্থা কর্মকেও দমন করিতে পারে $ 
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জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানস্তর্্যং 
স্বৃতিসংস্কারয়োরে করূপত্থাৎ,॥ ৯ ॥ 

স্যত্রার্থ।-স্মৃতি ও সংস্কার একরপ বলিয় জনি, 
দেশ ও কাল ব্যবহিত হইলেও বাসনার আনন্ত্য্য হইবে । 

ব্যাখ্যা। অনুভূতি সমুদয় সুঙ্ম আকার ধারণ করিয়! 
সংস্কাররূপে পরিণত হয়, সেগুলি আবার যখন জাগবিত হয়, 
তখন তাহাকেই সম্থতি বলে। এস্থলে স্থতিশব্দে বর্তমান 
জ্ঞানকৃত কর্মের সহিত সংস্কাররপে পবিণত পূর্বান্থভৃতিসমূহের 
পরম্পব অজ্ঞানসহকত সন্বন্ধকেও বুঝাইবে। প্প্রত্যেক দেহে, 
তজ্জাতীয় দেহে লব্ধ যে সকল সংস্কারসমষ্টি, তাহারাই কেবল 
সেই দেহে কর্মের কারণ হইবে। ভিন্নজাতীয় দেহের সংস্কার 
তখন শ্তিমিতভাবে থাকিবে । প্রত্যেক শরীরই সেই জাতীয় 
কতকগুলি শরীরের ভবিষাত্বংশীয়দপে কাধ্য করিবে । এইরূপে 
বাসনার পৌর্ববাপর্ধ্য নষ্ট হয় না। 


তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষে! নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥ 
স্রত্রার্থ।-_স্খের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনাও 
অনাদি। 


ব্যাখ্যা । আমরা যাহা কিছু অনুভব বা ভোগ করি, 
তাহাই সুখী হইবার ঢুচ্ছ। হইতে প্রস্থত হয়। এই ভোগের কোন 
আদি নাই, কারণ, প্রত্যেক নূতন ভোগই, পূর্বভোগের হবার! 
আমাদের চিত্তে যে একপ্রকার গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই 
উপর,স্বাপিত, এই ধ্লারণে বাসন! অনাদি । 
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হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে 
.. তদভাবঃ ॥ ১১ ॥ 


সুত্রার্থ। এই বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও তাহার 
বিষয় এইগুলি দ্বার সংগৃহীত বলিয়! ইহাদের অভাব হইলে 
বাসনারও অভাব হয়। 


ব্যখ্যা। এই বাদনাগুলি কার্ধ্যকারণস্থত্রে গ্রধিত, মনে 
কোন বাসনা উদিত হইল, উহা! শাহাঁর ফলপ্রসব না করিয়া 
বিন হইবে না। আবার মন সমুদ্নয় প্রাচীন বাসনাসমূহে 
আধার--বৃহৎ ভাগ্ডারত্বপ। এ বাসনাসমূহ সংস্কারের আকার 
ধারণ করিয়! রহিয়াছে, উহার! যতক্ষণ না উহাদের কাধ্য শেষ 
করিতেছে, ততক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই। আরও, যতদিন 
ইন্জিযমগণ বাহ্বস্ত গ্রহণ করিবে, ততদিন নূতন নুতন বাসনা 
উখিত হইবে। যদ্দি এইগুলি হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব 
হয়, তবেই কেবল বাসনার বিনাশ হইতে পারে। 


অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধ্বভেদাদ্বন্নীণাম্‌ ॥১২।॥ 


স্ত্রার্থ।-_-বস্তুর ধন্মসকল বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াই 
সমুদয় হইয়াছে বলিয়া অতীত ও উরি, বাস্তবিক 
স্ববূপতঃ আছে। 
তে ব্যক্তসুমনগুণাত্বানঃ ॥ ১৩ ॥ 
ুত্ার্থ।_উহারা৷ কখন ব্যক্ত হয় কখন বা.স্চ্ষ 
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অবস্থায় চলিয়! যায়, আনু গুণই উহাদের আত্মা অর্থাৎ 
স্বরূপ । 
ব্যাখ্যা । গুণ বলিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন পদার্থকে 
বুঝার, উহাদের স্থূল অবস্থাই এই পরিদৃশ্তমান জগৎ। ভূত ও 
ভবিষ্যৎ এই গুণ কয়েকটিরই বিভিন্ন প্রকাশে উৎপন্ন হয়। 
পরিণামৈকত্বাদ্বস্ততত্বম ॥ ১৪ ॥ 
স্ত্রার্থ ।__-পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়া 
বস্ত বাস্তবিক এক। (যদিও বস্তু তিনি, অর্থাৎ সন্ত 
রজঃ ও তম তথাপি তাহার পরিণামগুলির ভিতরে 
পরস্পর একটি সম্বন্ধ থাকাতে সকল বস্তুতেই একত্ব 
আছে, বুঝিতে হইবে । ) 
বস্তপাম্যে চিভভেদাভয়োবিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥ 
সুত্রার্থ ।_ বস্তু এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়৷ 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসনা ও অনুভূতি হইয়া থাকে। 
[ ন চৈকচিততন্ত্রং বস্তু তদ প্রমাণকং তদা কিং 
স্যাৎ ॥১৬॥ 
সুত্রার্থ ।-_( দৃশ্য ) বস্তু একটি মাত্র চিত্তের অধীন নয়, 
(কেন না) তাহা" হইলে যখন উহা (সেই চিত্তের) 
প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের অবিষয় হইবে, তখন এ বস্তু কি 
হইবে 1] 
তদ্ুপরাগাপেক্ষিত্নাচ্চিতন্য বস্ত জ্ঞাতাজ্ঞাতম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


্ ৩$১ 


রাজযোগ 


সত্রার্থ।_চিত্তবে বস্তুর গ্রতিবিষ্পপাতের অপেক্ষা 

'খাঁকাতে বস্তু কখন জ্ঞাত ও কখন অজ্ঞাত থাকে । 
সদ| জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্য়স্তৎ গ্রভোঃ 
পুরুষন্তাহপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ 

সূত্রার্থ ।__ চিত্তবৃত্তিগুলিকে সর্বদাই জ্বানা যায়, কারণ, 
উহাদের প্রভু পুরুষ অপরিণামী। 

ব্যাখ্য।। এতক্ষণ ধরিয়া ঘে মতের কথ! বলা হইতেছে, 
তাঁহার সংক্ষিপ্ত' মন্দ এই যে, জগৎ মনোঁময় ও ভৌতিক এই 
উভয় প্রকারই। আর এই মনোময় ও তোতিক জগৎ সর্বদাই 
যেন প্রবাহের আকারে চলিয়াছে। এই পুস্তকথানি কি? ইহ! 
নিত্যপরিবর্তনণীল কতকগুলি পরমাণুব সমট্িমাত্র। কতকগুলি 
বাহিরে যাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আমিডেছে, উহা! একটি 
আবর্তম্বরূপ । কিন্তু কথ এই, তাহা হইলে একত্ববোধ কোথা 
হইতে হইতেছে? এই পুস্তকখানি যে একখানি পুস্তক, তাহ! 
কি করিয়া জানা যাইতেছে? এই পরিণামগুলি তালে তালে 
হইতেছে £ তালে তালে উহার আমার মনে তাহাদের প্রভাব 
প্রেরণ করিতেছে । যদিও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সদ! 
পরিবর্তনশীল, তথাপি উহারাই একত্র হইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন 
চিত্রের জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে । মনও এইরূপ সদ! 
পরিবর্তনশীল। মন আর শরীর যেন বিভিন্ন বেগে ভ্রমণশীল 
একই পদার্থের ছুইটি শুর মাত্রু। তুলনায় একটি মূ ও অপরটি 
কর্ভতর বলিয়। এঅবশ্ত আমর! প্র ছুইটি গতির মধ্যে অুনায়াসে 
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পার্থক্য করিতে পারি । যেমন একটি ট্রেণ চলিতেছে ও একথানি 
গাড়ী তাহার পাশ দিয়! 'যাইতেছে। কিয়ৎ পরিমাণে এই 
উভয়েরই গতি 'নির্ণীত হইতে পারে। কিস্তু তথাপি অগ্ার 
একটি পদার্থের প্রয়োজন । নিশ্চল বস্তা একটি থাঁকিলেই 
গতিকে অনুভব কর! যাইতে পারে । তবে যখন দুই তিনটি 
বস্তই বিভিন্নরূপ গতিশীল হয়, তখন আমরা প্রথমে দ্রুততরটির, 
পরিশেষে মৃছ্তর চলনশীল বস্তরটির গতি অনুভব করিতে পারি। 
মন কি করিয়া অনুভব করিবে? উহ! নিয়ত গতিশীল । ম্থতর্াঁং 
অপর এক বস্তু থাকা প্রয়োজন, যাহা অপেক্ষরূত মুহুভাবে, 
গতিশীল, পবে তদপেক্ষ। খৃছৃতর, তদপেক্ষা মুহুতর এইরূপ চলিতে 
চলিতে আর ইহার অন্ত পাওয়া যাইবে না। সুতরাং ধুক্তি 
তোমায় একস্থানে চুপ করিতে বাধ্য করিবে। অপরিবর্তনীয় 
কোন বস্তকে জানিয়া তোমাকে, এই অনন্ত শ্রেণীর শেষ করিতে 
হইবেই হইবে । এই অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, 
অসঙ্গ, শুদ্বস্বরূপ পুরুষ রহিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লন হইতে 
আলোঁক-কিরণরাশি আসিয়া! শ্বেত বস্ত্রথণ্ডেব উপর প্রতিফলিত 
হইয়া, উহাতে শত শত চিত্র উৎপাদন করে, অথচ কোনরূপেই 
উহাকে 'কলঙ্কিত করে না, ঠিক সেই ভাবেই বিষয়ানুভৃতিজ 
স্কারসমূহ কেবল উহার উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র। 


ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্থাত্বাৎ ॥ ১৯॥ 
সুত্রার্থ ।__মন দৃশ্য বলিয়! ত্বয়ংপ্রকাশ নহে । 


ব্যাখ্যা । প্রকৃতির সর্বত্রই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, 
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কিন্ধ উহা দ্বপ্রকাশ নহে, শ্বভাবতঃ চৈতত্ম্বরূপ নহে । কেবল পুরুষই 
্বপ্রকাঁশ, উহার জ্যোতিঃতেই প্রত্যেক বস্তু উদ্ভাসিত হইতেছে । 
উহ্বারই শক্তি ভূত ও শক্তিসমুদয়ের মধ্য দিয় প্রকাশিত হইতেছে । 
একসময়ে চোভয়ানবধারণম্‌ ॥ ২০ ॥ 
স্ত্রার্থ ।__এক সময়ে ছুটি বস্তকে বুঝিতে পারে না 
বলিয়া মন স্বপ্রকাশ নহে ৷ 
ব্যাখা! । যদ্দি মন হ্বগ্রকাশ হইত, 'তবে এক সময়ে উহ! 
সমুদয় অনুভব করিতে পারিতঃ উহা ত তাহা পারে না। 
ধদি এক বস্তুতে গভীর মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর 
অপর বস্ততে মনোযোগ দিতে পারিবে না। যদি মন স্বপ্রকাশ 
হইত, তবে উহা! কত অনুভূতি যে এক সঙ্গে করিতে পারিত, 
তাহার সীম! নাই । পুরুষ এক মুহুর্তে সমুদয় অনুভব করিতে পারেন, 
স্থতরাং পুরুষ স্বপ্রকাশ * 
চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধি-বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ 
স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥ 
সৃত্রার্থ ।২_যদি কল্পনা করা যায় যে, আর এক চিত্ত এ 
চিত্তকে প্রকাশ করে, তবে এইরূপ কল্পনার অস্ত থাকিবে 
না ও স্মৃতির গোলমাল হইয়া! যাইবে। ূ 
ব্যাখ্যা। মনে কর, আর এক মনু রহিয়াছে, উহা রী 
প্রথম মনটিকে অনুভব করিতেছে, তাহা! হইলে আবার এমন 


* এই শুত্রের  টীকা-সন্মত অর্থ এই,--মন এক সময়ে নিজেকে ও বিষয়কে 
অনুভব করিতে পারে না বলিয়া উহা প্রকাশক নহে, পুরুবই শ্বপ্রকাশ। 
বৃ টি 


তথ 


যোগন্ুত্র 
এক মনের আবশ্তক, যাহা আবার তাহাকে অনুভব করিবে, 
নুতরাং, ইহার কোন স্থানে 'শেষ পাওয়া যাইবে না। ইহাতে 
শ্বতিরও গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ, স্বতির কোন নির্দি 
ভাগ্ার থাকিবে না। | 
চিতের প্রতিসংক্রমায়ান্তদাকারাপন্ভো 
স্বুদ্ধিসম্েদনম্‌ ॥ ২২ ॥ 


স্ত্রার্থ।-চিৎ অপরিণামী; যখন মন উহার আকার 
গ্রহণ করে, তখনই উহা! জ্ঞানময় হয় । 
ব্যাখ্যা । জ্ঞান যে পুরুষের গুণ নহে, ইহ! আমাদিগকে 
স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য পতঙ্জলি এই কথা বলিলেন। যখন 
মন পুরুষের নিকট আইসে, তখন যেন পুকষ মনের উপর 
প্রতিফলিত হন আর মন কিয়তক্ষণের জন্ত জ্ঞানবান্‌ হয়, আর 
বোধ হয় যেন উহ্বাই পুরুষ । 
দ্েষ্ট-দৃশ্টোপরক্তং চিত্তং সর্ববার্থম্‌ ॥ ২৩॥ 
সথত্রার্থ যখন মন দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় দ্বারা উপযুক্ত 
হয়, তখন উহা! সর্ধপ্রকার অর্থকেই প্রকাশ করে। 
ব্যাখ্যা । এক দিকে দৃশ্য অর্থাৎ বাহ্‌ জগৎ মনের উপর প্রতিবিদ্বিত 
হইতেছে, অপর দিকে দ্রষ্| অর্থাৎ পুরুষ উহার উপর প্রতিবিদ্বিত 
হইতেছে ; ইহা হইতেই মনে সর্ধ প্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আইসে। 
তদসংখ্যেয়-বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং 
ংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ 


৩৬৫ 


রাজযোগ 


সুত্রার্থ।--সেই মন অসংখ্য বাসনা ছ্বারা বিচিত্র 
হইলেও মিশ্র পদার্থ বলিয়া পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য 
কাধ্য করে। | 
ব্যাখ্যা । মন নানাপ্রকার পদার্থের সমন্রিন্বরূপ ; সুতরাং, 
উহা নিজের জন্য কার্য করিতে পারে না। এই জগতে যত 
মিশ্র পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন অপর বস্ততে--এমন 
কোন তৃতীয় বস্ততে--যাহার জন্ত সেই পদার্থ এইরূপে মিশ্রিত 
হইয়াছে । সুতরাং, মনও থে নানাপ্রকার বস্তর মিশ্রণে 
*উৎপন্ন, তাহা কেবল পুরুষের জন্য । 
বিশেষদশিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিরৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥ 


সত্রার্থ।_-বিশেষদর্শা অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের মনে 
আত্মভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়। 

ব্যাথ্যা। বিবেকবলে যোগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নহেন। 
তদা বিবেকনিন্নং কৈবল্যপ্রাগৃভাবং &% চিত্তমূ ॥ ২৬ ॥ 

সুত্রার্থ।_-তখন চিত্ত বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যের 
পূর্ব্বলক্ষণ লাভ করে। 

ব্যাথ্যা। এইরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা বিবেকশক্তিবূপ 
দৃষ্টির শুদ্ধত| লাত হইয়া থাকে। আমাদের দৃষ্টির আবরণ সবিয়া 
যায়, আমরা তখন বস্তর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। 
আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, প্রক্কৃতি একটি মিশ্র পদার্থ, উহ! 


* পাঠাস্তর কৈবলাপ্রীগ্‌ ভারং | 


যোগন্ুত্র 


সাক্ষিত্বরূপ পুরুষের জন্ত এই সকল বিচিত্র দৃশ্ঠ দেখাইতেছে মাত্র। 
আমরা তখন বুঝিতে পারি, প্রকৃতি ঈশ্বর নহেন। এই প্রকৃতির 
সমুদয় সংহতিই কেবল আমাদের হৃদয়সিংহাসনস্থ রাজ! পুরুষকে এই 
সমস্ত দৃশ্ত দেখাইবার জন্য । বখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা 
বিবেকের উদয় হয়, তথন ভয় চলিয়া যায় ও কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। 


তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥ 


স্ত্রার্থ।-_উহার বিদ্বস্বরূপে যে মধ্যে মধ্যে অন্যান্থা 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সংস্কার হইতে আসিয়! থাকে । 
ব্যাখ্যা। “আমাকে শ্নুখী করিবার জন্য কোন বাহিরের 
বস্তু আবশ্তক', এইরূপ বিশ্বাস আমাদের, যে সকল ভাব হইতে 
আইসে, তাহারা সিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক । পুরুষ ম্বভাবতঃ 
সখ ও আননস্বরূপ। পূর্বব সংস্কাবের দ্বারা সেইজ্ঞান আবৃত 
হইয়াছে । এই সংস্কারগুলির ক্ষয় হওয়া আবশ্তক। 
হানমেষাং কেশবছুক্তম্‌ ॥ ২৮ ॥ 
সুত্রার্থ।-_ক্লেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা নাশের 
কথা বল! হইয়াছে, ইহাদিগকেও ঠিক সেই উপায়েই 
নাশ করিতে হইবে । 
প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদস্ত সর্ববথাবিবেকখ্যাতে- 
ধর্্মেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥ 
সুত্রার্থ।-_-তত্বসমূৃহের বিবেকজ্ঞানজনিত এরশ্বর্যেও 
যিনি বীতস্পৃহ হন, তাহার সর্ধপ্রকারে বিবেকজ্ঞান 


৩৬৭ 


রাজযোগ 


লাভ হয় বলিয়া তাহার ধন্মমেঘনামক সমাধি লাভ 
হইয় থাকে। 


« ব্যাখ্য/। যখন যোগী এই বিবেকজ্ঞান লাভ করেন, তখন 
পূর্ব অধ্যায়ে কথিত শক্তিগুলি আসিবে, কিন্ত প্রকৃত যোগী 
ইহার্দিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাহার নিকট ধর্মমেঘ- 
নামক এক বিশেষপ্রকাব জ্ঞান, এক বিশেষপ্রকার আলোক 
আইসে। ইতিহাস যে সকল ধর্মীচারধ্যদিগের কথা বর্ণন৷ 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই এই ধর্ম্মমেঘসমাধিসম্পন্ন ছিলেন । 
তাহারা আপনাদের ভিতরেই জ্ঞানের মুল প্রত্রবণ পাইয়া- 
ছিলেন। সত্য তীহাদের নিকট অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। পূর্বেবোক্ত শক্তিসমূহের অভিমান ত্যাগ করাতে 
শাস্তি, বিনয় ও পূর্ণ পবিত্রতা তাহাদের শ্বভাবগত হইয়া 
গিয়াছিল। 


ততঃ কেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥ 
স্ুত্রার্থ।-_তাহা হইতে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়। 
ব্যাথা । যখন এই ধর্মমেঘসমাধি আইসে, তখন আর 
পতনের আশঙ্কা নাই, কিছুতেই আর তাহাকে অধোঁদিকে 
আকর্ষণ করিতে পারে না, আর তাহার কোন কষ্টও থাকে না। 
তদ] সর্ববাবরণমলাপেতস্ত জ্ঞান্নহ্যানন্ত্যাজ 
জ্েয়নলম্‌ ॥ ৩১ ॥ 


সৃত্রার্থ।-তখন জ্ঞান সর্বপ্রকার আবরণ ও 


ও ৩৬৮ 


যোগস্ুত্র 


অশুদ্ধিশূন্য হওয়ায় অনস্ত হইয়! যায়, সুতরাং জ্ঞেয়ও 
অল্প হইয়া পড়ে! ৃ্‌ 

ব্যাখা! । জ্ঞান ত ভিতরে রহিয়াছে, কেবল উহার আবরণ 
চলিয়া যায় মাত্র। কোন বৌদ্ধশান্ত্র “বুদ্ধ' (ইহা! একটি অবস্থার 
সুচক) শব্দের লক্ষণ করিয়াছেন-_অনস্ত আকাশের হ্যায় অনন্ত 
জ্তান। যীশু এঁ অবস্থা লাভ করিয়া গ্রীষ্ট হইয়াছিলেন। তোমরা 
সকলেই এ অবস্থা লাভ করিবে। তখন জ্ঞান অনন্ত হইয়! 
যাইবে, ন্ৃতরাং জ্েয় অল্প হইয়া যাইবে। এই সমুদয় জগৎ 
উহার সর্বপ্রকার জ্ঞের বস্থর সহিত পুরুষের নিকট শৃন্তরূপে 
প্রতিভাত হইবে। সাধারণ লোকে আপনাকে অতি ক্ষুদ্র 
বলিয়া মনে করে, কারণ, তাহার নিকট জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত বলিয়া 
বোধ হয়। 


ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামন্রমসমাপ্তিগু পানাম্‌ ॥৩২॥ 
স্ুত্রার্থ।__যখন গুণগুলির কার্য শেষ হইয়া যায়, 
তখন গুণগুলির যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম, তাহাও শেষ 
হইয়া যায়। 
ব্যাথ্যা। তথন গুণগুলির এই সকল বিভিন্ন পরিণাম এক 
জাতি হুইতে উহাদের অপর জাতিতে পরিণতি--একেবারে শেষ 
হইয়! বায়। ঃ 
ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিগ্রণহ্ৃঃ ক্রমঃ ॥৩৩॥ 


সুতরার্থ।1 যে পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহূর্তসম্বন্ধ 


৩৪ 


রাজযোগ 


লইয়া অবস্থিত ও যাহাকে একটি শ্রেণীর অপর প্রান্তে 
( শেষে ) যাইয়া! বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম ক্রম । 


| ব্যাখ্যা । পতঞ্জলি এখানে ক্রম শব্দের লক্ষণ করিলেন। 
ক্রম শবে যে পরিণামগ্লি মুহুর্তকাল সম্বন্ধে সম্বদ্ধব, তাহাদিগকে 
বুঝাইতেছে। আমি চিন্তা করিতেছি, ইহার মধ্যে কত মুহূর্ত 
চলিয়া গেল। এই প্রতি মুহূর্তের সহিতই ভাবের পরিবর্তন, কিন্ত 
আমবা শ্রী পরিণামগুলিকে একটি শ্রেণীব অস্তে ( অর্থাৎ অনেক 
পরিণামশ্রেণীরু পর ) ধরিতে পারি । ইহাকে ক্রম বলে। কিন্তু 
যে মন সর্বব্যাপী হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে আর ক্রম নাই। 
তাহার পক্ষে সবই বর্তমান হইয়া গিয়ছে। কেবল এই 
বর্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার 
জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়৷ গিয়াছে । তখন সে মন কালকে 
জয় করে আর তাহার নিকট সমুদয় জ্ঞানই এক মুহূর্তের মধ্যে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। সমুদ্রয়ই তাহার নিকট বিছ্যাতের হ্যায় 
চকিতে প্রকাশ পাইয়! থাকে । 


পুরুষার্থশুন্থানাং গুণানাং প্রতিপ্রবঃ 

কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠ। বা চিতিশক্তিরিতি ॥৩৪) 
সুত্রার্থ-_গুণসকলে যখন পুরুষের কোন প্রয়োজন 

থাকে না, তখন তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে 

কৈবল্য বলে অথবা উহাকে চিংশক্তির স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা 

বলিতে পার! যায়। 


১১৩ 


যোগস্ত্র 


ব্যাথ্য/। প্রক্কৃতির কাধ্য ফুরাঁইল। আমাদের পরম 
কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে নিঃস্বার্থ কার্য নিজ 
সন্ধে লইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন আত্মবিশ্বৃত 
জীবাত্মার হাত ধরিয়!, তাহাকে জগতে বত প্রকার ভোগ আছে, 
ধীরে ধীরে সব তোগ করাইলেন, যত প্রকার প্রররুতির 
অভিব্যক্তি--বিকার আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তীহাকে 
নানাবিধ শবীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া 
যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ অপন্ৃত মহিমা পু্ঃপ্রাপ্ত 
হইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাহার স্থৃতিপথে উদিত হইল।, 
তখন সেই করুণামর়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই 
ফিরিয়! গেলেন । গিয়া, যাহারা এই জীবনের পথচিহৃবিহীন 
মরুতে পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । এইরূপে তিনি অনাদি অনন্ত কাল কার্য 
করিয়া চপিয়াছেন। এইরূপে স্ুথহুঃখের মধ্য দিয়া, ভালমন্দের 
মধ্য দিয়া অনন্ত নদীনম্বরূপ জীবাতআ্মাগণ সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎ- 
কাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন। 

যাহারা আপনাদের ম্বূপ অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের জয় 
হউক । তাহারা আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। 


২১১৪ 


স্সল্কিম্পিভ 


' যোগ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রের মত 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


অগ্নির্ধত্রাভিমথ্যতে বাযুরধত্রাধিরধ্যতে | 
সোমো যত্রাতিরিচাতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬ ॥ 


অর্থ। যেখানে অগ্নিকে মথন কর] হয়, যেখানে বায়ুকে 
রোধ কর! হয় ও যেখানে অপধ্যাপ্তড সোনরস প্রবাহিত হয়, 
সেখানেই ( সিদ্ধ) মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
ত্রিরুক্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হ্ৃদীন্রিয়াণি মনস। সংনিবেস্ত । 
ব্রঙ্গোড়,পেন প্রতরেত বিদ্বান্‌ শ্রোতাংসি নর্ববাণি ভয়াবহানি || 

অর্থ ।-_বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া, 
শরীরকে সমভাবে ধারণ করিয়া, ইন্দ্রিয়গ্ডলিকে মনে স্থাপন 
করিয়। জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্গরূপ ভেল! দ্বার! সমুদয় ভয়াবহ ল্লোত 
পার হইয়া যান। 

প্রাণান্‌ প্রপীভ্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাঞ্জে নাসিকয়োচ্ছুসীত | 

ষ্াশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান মনো ধারয়েতা প্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥ 

অর্থ ।--সংযুক্তচেষ্ট ব্যক্তি প্রাণকে সংযম করেন। যখন 
উহ্‌ শান্ত হুইয়! যায়, তখন নাসিক! দ্বারা প্রশ্বাস পরিত্যাগ 

৩১২ 


পরিশিষ্ট 


করেন। যেমন সারথি চঞ্চল অশ্বগণকে ধারণ করেন, রিনি 
যোগীও তন্রপ মনকে ধারণ করিবেন। 
সমে শুচৌ শর্করাবফিবালুকাবিবঙ্জিতে শব্ধজলাশ্রয়াদিভিঃ ।  + 
মনোইহনুকুলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রবোজয়েৎ ॥ ১০ ॥ 
অর্থ।-_-সমতল, শুচি, প্রস্তর, অগ্রি ও বালুকাশূত্য, মনুষ্যকৃত 
অথবা কোন জলপ্রপাতজনিত মন্শ্চাঞ্চল্যকর শব্শূন্য, মনের 
অন্কূল, চক্ষুর গ্রীতিকর, পর্বতগুহাদি নির্জন স্থানে থাকিয়া যোগ 
অভ্যাস করিতে হইবে । 
নীহারধূমার্কানিলানলানাং থগ্ঠোতবিহ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্‌ । 
এতানি বূপাণি পুর£সরাণি ব্রহ্ষণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥ 
অর্থ ।-_নীহার, ধুম, নুধ্য, বায়ু, অগ্নি, থগ্ঠোত, বিহ্যৎ, 
স্ফটিক, চন্দ্র, এই রূপগুলি সম্মথে আসিয়া ক্রমশঃ যোগে ব্রহ্গকে 
অভিব্যক্ত করে। 
পৃথ্যুপ তেজোহনিলথে সমুখিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। 
ন তন্ত রোগে! ন জর! ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্ত যোগাগ্রিময়ং শরীরম্‌ ॥ ১২ ॥ 
অর্থ।--যখন পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু'ও আকাশ এই পঞ্চ- 
ভূত হইতে যৌগিক অনুভূতি সমুদয় হইতে থাকে তখন যোগ 
আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । যিনি এইরূপ যোগাগ্নিম্ 
শরীর পাইয়াছেন, তাহার আর ব্যাধি, জরা, মৃত্যু থাকে না। 
লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপ্তহং বর্ণপ্রসাদঃ শ্বরসৌষ্টবধচ | 
গন্ধঃ শুভো মুত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃক্তিং প্রথমাং বস্তি ॥ ১৩॥ 
অর্থ ।--শরীরের লঘুত1, স্বাস্থ্য, লোতশুন্ততা, নুন্দর বর্ণ, 
ত্বর-সৌন্দধ্য, মুত্রপুরীষের অল্পতা ও শরীরে একটি পরম 


৩১৩ 


রাজযোগ 


' সুগন্ধ, যোগারস্ত করিলে যোগীর এই লক্ষণগুলি প্রথমেই 
প্রকাশ পায়। 
যখবৈৰ বিশ্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তত ন্মুধান্তং । 
তগ্বাত্মতত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥ 
অর্থ ।_যেমন স্বর্ণ ও বজত প্রথমে মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত 
থাকে, পরিশেষে উত্তমরূপে ধৌত হইয়া তেজোময় হ্ইয়৷ প্রকাশ 
পায় সেইরূপ দেহী আত্মতত্ব দর্শন করিয়া একস্বরূপ, কৃতার্থ ও 
দুঃখবিমুক্ত হয় । 


শহরদ্ধ ত যাজ্ঞবন্ক্য 


আসনানি সমভ্যন্ত বাঞ্ছিতানি যথাবিধি। 
প্রাণায়ামং ততো গাগি, জিতাসনগতোইত্যসেৎ ॥ 
মৃদ্ধাসনে কুশান্মম্যগান্তীধ্যাঁজিনমেব চ । 
লগ্বোদরং চ সম্পূজ্য ফলমোদকভঙক্ষণৈঃ ॥ 
তদাসনে সুখাসীনঃ সব্যে স্তস্তেতরং করম্‌। 
সমগ্রীবশিরাঃ সম্যক্‌ সংবৃতান্তঃ স্থুনিশ্চলঃ ॥ 
প্রাুখোদভ্ুখো বাপি নাসাগ্রন্তস্তলোচনঃ । 
অতিভুক্তমতুক্তং চ বর্জয়িত্বা প্রধত্বতঃ ॥ 
নাড়ীসংশোধনং কৃ্্যাদুক্তমার্গেণ যত্বতৃঃ । 
বুথ! ক্লেশো! ভবেত্তন্ত তচ্ছোধনমকুর্বতঃ ॥ 
নাসাগ্রে শশতৃদ্ধীজং চন্দ্রাতপবিতানিতম্‌। 
সপ্তমন্ত তু বর্গন্ত চতুর্থং বিন্দুসংযুতম্‌ ॥ 


৩১৪ 


বিশ্বমধ্যস্তমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুষী উভে। 
ইড়য়! পুরয়েছাযুং বাহং দ্বাদশমাত্রকৈঃ ॥  * 
ততোহগ্রিং পূর্বববন্ধ্যায়েৎ স্ফুরজ্ৰালাবলীযুতম্‌ । 
রুষন্ং বিন্দুসংবুক্তং শিখিমগুলসংস্থিতম্‌ ॥ 
ধ্যায়েছিরেচয়েছ্বাযুং মন্দং পিজলয়। পুনঃ | 
পুনঃ পিজলয়াপৃধ্য প্রাণং দক্ষিণতঃ স্থধীঃ ॥ 
তদ্বদ্বিরেচয়েদ্বাযুমিড়য়! তু শনৈঃ শনৈঃ। 
ত্রিচতুর্ববৎসরং চাপি ব্রিচতুর্মাসমেব বা ॥ 
গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্তেবং সমভ্যসেৎ | * 
প্রাতর্সধ্যন্দিনে সায়ং স্সাত্ব। ষট্কৃত্ব আচরেৎ ॥ 
সন্ধ্যাদিকর্ম কৃত্বৈবং মধ্যরাত্রেহপি নিত্যশঃ | 
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্রোতি তচ্চিহং দৃশ্ততে পৃথক্‌ ॥ 
শরীরলঘুতা দীপ্তিজ্জঠরাপ্রিবিবদ্ধনম্‌ । 
নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতল্লিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিস্চকম্‌ ॥ 


শা রা ক 


প্রাণাক়ামং ততঃ কুধ্যাদ্রেচপুরককুস্ততকঃ | 
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ 


রঃ গর রি 


পূরয়েৎ যোড়টুশমণব্রেরাপাদতলমস্তকম্‌। 

মাত্ৈদ্বাত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্রেচরেৎ সুসমাহিতঃ ॥ 

সম্পূর্ণকুস্তবন্ধায়োনিশ্চলং মুদ্ধি, দেশ ত2 । 

কুম্তকং ধারণং গাগি, চতুঃষষ্র্যা তু মাত্রয়া ॥ 
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খাষয়ত্ত বদ্যান্তে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ | 
পৰিত্রীভূতাঃ পৃতান্ত্রাঃ গ্রতঞ্জনজয়ে রতাঃ ॥ 
তত্রাদৌ কুম্তকং কৃত্বা চতুঃষষ্ঠ্। তু মাত্রয়া। 
রেচয়েৎ যোড়শৈশ্মীত্রৈন্যাসেনৈকেন সুন্দরি ॥ 
তয়োশ্চ পুরয়েদবাুং শনৈঃ যোড়শমাত্রয়া । 

ক সী গা 
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্‌ ধারণাভিশ্চ কিবিষান্‌। 
প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গং ধ্যানেনানীশ্বরান্‌ গুণান্‌ ॥ 

" ব্যাখ্যা । নথাবিধি বাঞ্চিতি আসন অভ্যাস করিয়া, অতঃপর, 
হে গাগি, জিতাসনগত হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। 
কোমল আসনে কুশ সম্যক্‌ বিছাইয়া, তাহার উপর মৃগচর্থ 
বিছাইয়া, ফল ও মোদকের দ্বারা গণেশের পুজা"হুকরিয়া, সেই 
আসনে নুখাসীন হইয়া বামহন্তে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া, 
সমগ্রীবশির হইয়া, মুখ বন্ধ করিয়া, নিশ্চল হইয়া, পূর্বমুখ 
বা উত্তরমুখে বসিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া, বত্বপূর্ববক 
অতিভোজন বা একেবারে অনাহার ত্যাগ করিয়া পূর্বেবোক্ত- 
প্রকারে যত্বপুর্বক নাড়ী সংশোধন করিবে; এই নাড়ী শোধন 
না করিলে তাহার সাধনের র্লেশ সমস্তই বুথা হয়। পিঙলা 
ও ইড়ার সংযোগস্থলে (দক্ষিণ ও. বাম নাসিকার সংযোগস্থলে ) 
হুং বীজ চিন্তা করিয়া ইড়াকে দ্বাদশঙ্গারা বাহ বায়ু দ্বারা 
পূর্ণ করিবে, তৎপরে দেই স্থানে অগ্নির চিন্তা ও রং বীজ 
ধ্যান করিবে; এইরূপে ধ্যান করিবার সময় ধীরে ধীরে পিঙ্গলা 
(দক্ষিণ নাসিক! ) দিয়া বায়ু রেচন করিবে। পুনরায় পিঙ্গলার 
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হারা পূরক করিয়া! পূর্বোক্ত প্রকারে ধীরে ধীরে ইড় দ্বারা 
রেচক করিবে । গুরূপদেশান্ুসারে ইহা তিন “চারি বৎসর 
অথব! তিন চারি মাস অভ্যাস করিবে। উযাকালে, মধ্যে, 
বৈকালে ও মধ্যরাব্রে, যত দিন না নাড়ীশুদ্ধি হয়, ততদিন 
গোপনে অভ্যা করিতে হইবে; তখন তাহাতে এই লক্ষণগুলি 
প্রকাশিত হয় যথা, শরীরের লঘুতা, স্বন্দরবর্ণ, ক্ষুধা ও নাদ- 
শ্রবণ। তৎপরে রেচক, কুস্তক, পূরকাত্মক প্রাণায়াম করিতে 
হইবে। অপানের সহিত প্রাণ যোগ করার নম প্রাণাঁয়াম। 
১৬ মাত্রায় মন্ডক হুইতে পদ পধ্যন্ত পুবক, ৩২ মাত্রায় রে5ক ও 
৬৪ মাত্রায় কুম্তক করিবে । 

আর একপ্রকার প্রাণায়াম আছে, তাহাতে প্রথমে ৬৪ 
মাত্রায় কুস্তক, পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও তৎ্পরে ১৬ মাত্রায় 
পূরক করিতে হইবে; প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের সমন্ড দোষ 
দগ্ধ হইয়া যাঁয়। ধারণ! দ্বারা মনের অপবিভ্রতা দূর হয়, 
প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ নাঁশ হয় ও ধ্যানেব দ্বারা, যাহ! কিছু আত্মার 
ঈশ্বরভাব আবরণ করিয়া রাখে, তাহা নাশ হইয়! যায়। 


৩১৭ 


সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র 


তৃভীন্্র অধ্যায় 
ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধন্ত সর্বংপ্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ ॥ 
সত্রার্থ।__প্রগাঁ় ধ্যানবলে, শুদ্বস্বরূপ পুরুষের প্ররুতিতুল্য 
সমুদয় শক্তি আসিয়া থাকে । 
রাগোঁপহতিরধযানম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
সুত্রার্থ।-_-আসক্তির নাশকে ধ্যান বলে। 
বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥ 
সুত্রার্থ ।-_সমুদরয় বৃত্তির নিরোধে ধ্যানসিদ্ধি হয়। 
ধারণাসনস্বকন্ণ| তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥ 
স্থত্রার্থ ।--ধারণ।, আসন ও নিজ কর্তব্য কর্ম নিম্পাদনের দ্বারা 
ধ্যান সিদ্ধ হয়। 


নিরোধশ্ছর্দিবিধারণাঁভ্যাম ॥ ৩৩ ॥ 
সুত্রার্থ।-_শ্বাসের ছর্দি (ত্যাগ ) ও বিধারণ (ধারণ ) দারা 
প্রাণবাযুব নিরোধ হয়। 
স্থিরম্থথমাসনম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
সুত্রার্থ।-যে ভাবে বসিলে স্থেধ্য ও«নুখলাভ হয়, তাহার 
নাম আসন ।। 
বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ 
শন্ুত্রার্থ।-_-বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারাও । 
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তত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগান্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥ 

সুত্রার্থ __প্রকতির প্রত্যেক তত্বকে ইহা নহে, ইহ! নহে, এইরূপ 

বলিয়া ত্যাগ করিতে পারিলে বিবেক সিদ্ধ হয়। 
চতুর্থ অধ্যায় 
আবৃত্তিরসকৃহুপদেশাৎ ॥ ৩ ॥ 

সুত্রার্থ।__বেদে একাধিকবার শ্রবণের উপদেশ আছে, সুতরাং. 

পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আবশ্তক। 
শ্তেনবৎ স্থথদুঃথী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্‌ ॥ ৫ ॥ 

সুত্রার্থ যেমন শ্রেনপক্ষী মাংসের বিয়োগে' দুঃখী ও শবয়ং 
ইচ্ছাপূর্ববক ত্যাগে স্থথী হয় (তদ্রুপ সাধু ইচ্ছাপুর্ববক সর্বত্যাগ 
করিয়া সুখী হইবেন )। 

অহিনিব্বয়নীবৎ ॥ ৬ ॥ 

সৃত্রার্থ।-যেমন সর্পসকল হেয়ঙ্ঞানে গাত্রস্থ জীর্ত্বক অনায়াসে 

পরিতাগ করে । 
অসাধনান্ুচিস্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮ ॥ 

সুত্রার্থ ।_যাহা বিবেকজ্ঞানের সাধন নহে, তাহার চিন্তা করিবে 

না, কারণ উহ! বন্ধনের হেতু; দৃষ্টান্ত-_-ভরত রাজা। 
বহুভিধোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৯ ॥ 

স্থত্রার্থ ।-_-বহু ব্যক্তির সঙ্গ রাগাদির কারণ বলিয়৷ ধ্যানের 

বিদ্স্বরূপ ॥ দৃষ্টান্ত কুমারীঁর শঙ্খ । 


দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ৯ ॥7 
সুত্রার্থ ।--দুই জন লোক একসঙ্গে থাকিলেও এইবূপ। 
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নিরাশঃ সুখী পিঙগলাবৎ ॥ ১১ ॥ 
হুত্রার্থ ("আশি ত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যাঁরর়। দৃষ্টান্ত 
পিঙ্গল৷ নায়ী বেশ্তা | 
বহুশাস্্গুপ্পা সনেহপি সারাদানং ফট্‌ুপদবৎ ॥ ১৩ ॥ 
সুত্ার্থ।__মধুকর যেমন অনেক পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, 
তন্দরপ যদ্দিও বনুশাস্ত্র ও বহুগুরুর উপাসন। করা হয়, তথাপি তাহাদের 
' মধ্যে সারটুকুই গ্রহণ কবিতে হইবে । 
ইযুকারবন্ৈকচিত্তস্ত সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥ 
«. স্যত্রার্থ ।- শরনিম্মীতাব স্তায় একাগ্রচিত্ত থাকিলে সমার্ধি 
ভঙ্গ হয় না। 
কৃতনিয়মলজ্বনাদানর্থক্যং লোঁকবৎ ॥ ১৫ ॥ 
,  সুত্রার্থ।-_লৌকিক বিষয়ে যেমন কৃতনিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহা 
অনর্থের উৎপত্তি হয়, তন্দ্রপ ইহাঁতেও । 
প্রণতিব্রঙ্মচধ্যোপসর্পণানি কৃত। সিদ্ধির্র্বহুকালাততদ্বৎ ॥ ১৯ | 
সুত্রার্থ ।_-প্রণতি, ব্রহ্মচধ্য ও গুরুসেবাদ্বারা ইন্দ্রের ন্তাঁয়, 
বহুকালে সিদ্ধি লাভ হয়। 
ন কালনিয়মে! বামদেববৎ ॥ ২০ ॥ 
সুত্বার্থ।__জ্ঞানোৎপত্তির কাঁলনিয়ম নাই । যেমন, বামদেব 
মুনির ( গর্ভাবস্থায় জ্ঞানোদয় ) হইয়াছিল । 
লন্ধাতিশযযোগাদ্বা তদ্বৎ ॥৮২৪ ॥ 
সুত্রার্থ ।__যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন, তাহার সঙ্গঘ্বারাও বিবেক লাভ হইয়া থাকে । 
ন ভোগাৎ রাগশান্তিযুনিবৎ ॥ ২৭ ॥ 
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হুত্রার্থ।-যেমন ভোগে সৌভরি মুনির আসক্তির শান্তি হয় নাই, 
তেমনি অন্যেরও ভোগে রাগশাস্তি হয় না। 


গথ্ওস অধ্যায় 


যোগসিদ্ধয়োহপোষধাদি সিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ ॥ ১২৮ ॥ 

কুত্রার্থ।--ওষধাদি দ্বারা আরোগ্যসিদ্ধি হয় বলিয়া যেমন লোকে 
ওবধাদির শক্তি অস্বীকার করে না, তব্রপ যোগজ সিদ্ধিও অস্বীকার 
করিলে চলিবে না। 


ষষ্ট অধ্যায় 


স্থিবস্থথমাসনমিতি ন নিয়ম: ॥ ২৪ ॥ 
সুত্রার্থ ।--ন্বপ্তিকারদি জাসন অভ্যাস করিতেই হইবে, এমন 
কোন নিক্পম নাই । শরীব ও মন বিচলিত না হয় ও সুথকর হয়, 
এন্ূপভাবে উপবেশনের নামই আসন । 


ব্যাসসুত্র 
৪র্থ অধ্যায়__১ম পাদ 


আসীনঃ সম্ভবাঁৎ ॥ ৭ ॥ 

অর্থ ।_-উপাসনা বসিয়াই সম্ভব, সুতরাং, বসিয়া উপাসন। 

করিবে । 
শধ্যানাচ্চি ॥ ৮ ॥ 

অর্থ ।-ধ্যান-হেতৃও ( উপবিষ্ট, অঙ্গচেষ্টারাহিত্যাদি লক্ষণাক্রাস্ত 
পুরুষকে দেখিয্! লে/কে বলে, ইনি ধ্যান করিতেছেন, অতএব ধ্যান 
উপবিষ্ট পুরুষেই সম্ভব )। 

৩২১ 
২১ 


রাজযোগ 


অচলত্বধাপেক্ষ্য ॥ ৯ 
অর্থ ।-কারণ, ধ্যানী পুরুষকে নিশ্চল পৃথিবীর সহিত তুলনা 
কর! হইয়াছে । 
্ 
স্মরন্তি চ॥ ১০ ॥ 


অর্থ ।-_কারণ, স্থৃতিতেও এই কথ! বলিয়৷ থাকেন। 
যক্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥ 


অর্থ। যেখানে একাগ্রতা হইবে, সেই স্থানে বসিয়াই ধ্যান 
করিবে, কারণ, কোন্‌ স্থানে বসিয় ধ্যান করিতে হইবে, তাহার কোন 
বিশেষ বিধান নাই। 

এই কয়েকটি উদ্ধৃত অংশ দেখিলেই ভাঁরতীয় অন্তান্ত দর্শন 
যোগসম্ন্ধে কি বলেন, তাহা জানা যাইবে । 


৩৭ 


ইংরাজী ও বাঙ্গল! সকল গ্রস্থই পাওয়! যায়। 


শু ্ছোন্ধন 


স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিগ্তিত 


হবিধা। নিবে জ্রষ্টব্য। 


পুস্তক 
বাঙ্গল। পাজযোগ.( ৯ম সংঞ্ষরণ ) 


জনযোগ (১ম এ) 
ভক্তিযোগ (১২শ এ ) 
কন্মযোগ ( ১২শ এ) 
পত্রাবলী ১ম ভাগ ("ম 8) 
এ ২রভাগ ৬ এ) 
এ ৩য়ভাগ (৪র্থ্) 
ই ধর্থভাগ (৪র্থ ৪) 
এ ৫ম ভাগ ( ২য় এ) 
ভক্তি-রহম্ত (৬ঠ এ) 
চিকাগে! বক্তৃতা (*ম এ) 
ভাববার কথা (গম এ) 
প্রাচ্য ও পাশ্চত্য (১ম এ) 
পরিব্রাজক (৫ম এ) 
ভারতে বিবেকানন্দ (৭ম এ) 
বর্তমান ভারত (৭ম এ) 


“রামকুফ-মঠ'-পরিচালিত শাসিক পত্র। 
অস্ত্রিম বাধিক মূল্য সডাক ২॥* টাকা । উদ্বোধন-কার্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের 


সাধারণের 
পক্ষে 
১1৬ 
১০ 
৮ 
9৩ 
1০ 
17৬ 
8০৬ 
8৮৩ 
8৮০ 
এ 
1৮৯ 
ৎ 
8 


9 
? 
6/ ৩ 


মদীয় আচার্ধাদেব ( ৫ম এ) //০ 
বিবেক-বাণী ( ১*ম সংস্করণ ) 9%/০ 
পওহারী বাবা (৫ম এ) ৬/৩ 
হিন্দুধর্মের নব জাগরণ (২য় 28 1০০ 
মহাপুরুষ প্রসঙ্গ ( ৪র্থ এ) 1, 
ভারতীয় নারী ( ২য় এ) /+ 


“উদ্বধন' গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ 


গ্রাহকের 
পক্ষে 
১৮/৩ 
১1৮৬ 
8৮৩ 
॥৮ 
৬ 
॥৬ 
&৬ 
ও 
| 
1 ০ 
1/০ 
1৮০ 
1%/ ও 
৮০ 
১7৮০ 
1/৬ 
1/০ 
৩ 
৪/১৬ 
1/৬ 
॥* 
8৮০ 


প্রাপ্রীরাঘক্ুষ্জ উপত্দিশ--( পকেট এডিশন, ১৩শ সং) স্বামী 


বরক্ষানন্দ-সক্কলিত। মুল্য ।/* আনা। 


জ্রাব্রতত শত্তিপুজ্গা-_হ্বাশী সারদানন্দ-প্রণীত ( ৎম সংস্করণ )। মৃদ্য 
।*-_উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্গেে।/* আন! । 


উদ্বোধন কাধ্যালরের অন্াপ্ত গুস্থ এবং শ্রীরামরুধ্ণদেবের, শ্ীশ্রীমার ও স্বামী 
বিবেকানন্দের নান। রকমের ছবির তালিকার জন্য "উদ্বোধন' কার্যালয়ে পত্র গিখুন। 


স্বামিজ্বীর অহ্িত হিমালম্ে-সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত__ 
“বি9665 01 50106 ৬2110911755 101) 070 92078 ৬1৮01021702 
নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ । ২য় সংশ্করণ। এই পুস্তকে প1ঠক স্বামিজীর বিয়ে 
অনেক নুতন কথ! জানিতে পারিবেন ;--ইহা নিবেদিতাঁর 'ডায়েরী' হইতে 
লিখিত। নুন্দর বাধান, মূল্য বার ॥* আন! মাত্র। 


ভালরত্েল আধন1--শ্বামী প্রজানন্দ গ্রণীত-- (রামকৃষ্ণ মিশনের সুযোগ্য 
সেক্রেটারী, স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকাঁহ ) ধর্মভিত্তিতে ভারতের জাতীয় 
জীবনগঠন-_-এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাস্ত বিষয়। পড়িলে বুঝ! যায়, স্বামী বিবেকানন্দ 
জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল বক্তুতা করিয়াছিলেন, সেইগুলি উত্তমবপে 
আলোচন! করিধ! গ্রন্থকার যেন তাহার ভান্তবপ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
ইহার বিষয়গুলির-উল্লেখ করিলেই পাঠক পুস্তকের কিঞিৎ আভাস পাইবেন ঃ-- 
প্রাচীন ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব, ভারতীয় 
নেশনে বেদমহিমা ও অবতারবাদ, নেশনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা__ধর্মমজীবন, সন্াদাশ্রন, 
সমাজ, সমাজনংস্কার, শিক্ষা শিক্ষাকেন্রা, শিক্ষাসংঘর্ষ, শিক্ষাসমন্, শিক্ষা প্রচার 
ও শেবকথ|। গ্রস্থকারের একটি 'বা্ট, এই পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে। 
ক্রাউন ৩১৯ পৃঃ উত্তম বাধন। মূল্য ১০ টাকা। 


স্বামি-শিন্য সংবাদ-_প্রিশরচ্চন্্র চক্রবর্তী প্রণীত__ ( সপ্তম সংস্করণ )। 
স্বামিজী ও বর্তমানকালে ধশ্ম, সমাজ, শিক্ষা গুভৃতি নানা সমন্তামূলক বিষধদকল 
তাহার মতামত সংক্ষেপে জানিবার এমন হুযোগ পাঠক ইতঃপুর্বে আর কখনও 
পাইয়াছেন কি-ন| সন্দেহ। পুস্তকথানি ছুই খণ্ডে বিভক্ত । প্রতি থণ্ডের মূল্য 
১২ এক টাক । ঘ 


নিতেবছিতা- গ্রীমতী সরলাঝল! দসী প্রণীত ( ৭ম সংস্করণ )--(ম্বামী 
সারদানন্দ লিখিত ভূমিক। সহিত)। বঙ্গসাহিত্যে পিষ্টার নিবেদিত! সম্বন্ধীয় 
তথ্যপূর্ণ এমন পুম্তিকাঁ আর নাই। বম্থমতী বলেন__“* * * এ পর্যন্ত 
ভঙ্গিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে আমরা যতগুটটী রচনা পাঠ করিয়ান্ছি, শ্রীমতী 
সরলাবালার নিবেদিতা" তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঞ্চা আমর! অনক্কোচে নির্দেশ 
করিতে পারি। ক * 1” মুল্য।* আন|। 

খু নাগমহহাশম্ম (৬ষ্ঠ সংস্করণ )-_শ্রীশরচ্চঞ্জ চক্রবর্তী প্রণীত। মুল্য 
/* বার আন! । 


গারমহ্ংপদেন "-খ্রাদেবেন্্রনাথ বস্থ প্রণীত মুল্য ১৬ এক টাঁকা। 
হরিফানা-_উদ্বোধন কাধালর, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার কলিকাতা । 


৬/৩ 


্ীত্রীরামরুঞ্ণলীলাপ্রসঙ্ 


গুরুভাব- পুশ্বাদ্ধ ও উত্তরার্দ, 
সাধকভাবৰ, পুর্বকথ। ও বালযজীৰন 
এবং দিব্যভাব ৷ 
ত্বামী সারদানন্দ প্রণীত 

১ম খণ্ড (গুরুভাব-_পূর্ববাদ্ধ ), মূল্য -১॥০ আনা; উদ্বোধন-« 
গ্রাহকের পক্ষে ১৩০ আনা । ২য় খণ্ড, গুরুভাব- উত্তরার্দ ১০; 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ১৩০। ৩য় খণ্ড, স্মধকভাব ১০; 
উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৬০ । চতুর্থ খণ্ড, পুর্রবকথ! ও বাল্যজীবন 
মূজ্য ১০ ; উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১২ | ৫ম খণ্ড, দিব্যভাব ১।%০ ; 
উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১॥০। 

শ্রীশ্ীবামকৃষ্ণজদেবের জীবনী ও খিক্ষা-সম্বদ্ধে এরূপভাবের পুস্তক 
ইতঃপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই | যে উদ্বাব সার্বজনীন আধ্য।- 
ত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রনুখ 
প্রাচীন সন্নযাসিগণ শ্রশ্রীবামকুষ্জদেবকে জগদ্গুক ও যুগাঁবতাঁব বলিয়া 
স্বীকার করিয়া তাহার শ্রপাদপন্মে শরঞ্ধ লইয়াছিলেন, সে 
ভাবটি বর্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্তর পাঁওয়৷ অসজব ; কারণ, ইহা 
তাহাদেরই অন্য তমেব দ্বারা লিখিত। 
নুতন সর ক্ষরণ 
শ্রীরামান্ুজ চরিত 


(২য় সংস্করণ) 
স্বামী রামরুষ্ণানন্দ প্রণীত। ডিমাই আট পেজি ২৯৬ পৃষ্ঠ!। 
সনন্দর মলাটযুক্তঞ আচাধ্য রামানুজের জীবদ্দশায় খোদিত 


1০ 


প্রতিমূত্তি গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট হুইয়াছে। গ্রস্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
ও ুচী সম্বলিত। মুল্য ২২ টাকা। গ্রাহকপক্ষে ১৪০ আনা । 

ভক্তাচারধ্য রামান্ুজের জন্মভূমি মাদ্রাজ অঞ্চলে দীর্ঘকাল 
বাস ও মুলগ্রস্থ সকলের সহায়ে শ্বামী রামকৃষ্ণাননদ উত্ত আচাধ্যের 
অপূর্ধব জীবন, মত ও কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ বাঙ্গালী 
পাঠকের সমক্ষে প্রথম প্রচার করিতে আরম্ত করেন। তীভাঁর 
সাতবর্ষব্াপী পরিশ্রম ও অধ্যবসাষের ফলে শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত 
-আচার্যের এই অপূর্ব ভীবন-চরিত সম্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের 
প্রথমাংশ গ্রন্থকাঁৰ আচাধ্যাবলম্বিত বিশিষ্টাপ্বৈত মতাবলঘ্বী অতি 
প্রাচীন আচাধ্যগণের অপুর্ব জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ “গুরপরম্পরা 
প্রভাব, নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। অধিকস্ত তিনি এমন 
তন্তাবভাবিত ও রসগ্রাহী হইয়া তুলিক! ধরিয়াছেন যে. বঙ্গসাহিত্যে 
আচাধ্যের পবিচয় দিবার ভাব যে যোগ্য ব্যক্তিই গ্রহণ করিয়াছিলেন 
ইহা গ্রন্থপাঠ কালে প্রতিপদে হৃদয়ঙম হয়। 


উতীউ্ীন্লা ব্রত গ্টুছ্ছি ॥ 


ভগবান্‌ শ্রীপ্রীরামকৃষ্জ পর্মহংসদেবের চরিতামৃত 

২য় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই 

ংসারের শোক তাপের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্চচরিত মুধান্বরূপ । 
এই গ্রন্থে সরল, ওঝস্বীিললিত ছন্দে শ্রী-্রীরামরুষ্ণজদেবের অলোক- 
সামান্ত চরিত্র অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীশ্ীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতের সায় এই গ্রন্থও বঙ্গের আবালবুদ্ধ বনিতাঁর উপভোগ্য. 
ও শিক্ষাপ্রদ । 

ধীহারা ভগবান্‌ শ্রীরামক্কষ্ণদেবের ধপরূপু লীলামাধুরীর আম্মাদে 
পরিতৃপ্ত হইতে চাছেন, এই পুস্তক তাহাদের বিশেষ উপকারে 
আগিবে। আকার, সুপার রয়েল আট পেজী ৬২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
পরমহংসদেবের ও মাতাঠাকুরাণীর প্রতিকৃতি 'াছে। মুগ্য ৪২, 
ডাক মাশুল হবতন্তর। 
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শ্রীপ্রীমায়ের কথা 


(২য় সংস্করণ ) 
শ্ীপ্রীমায়ের সল্যাপী ও গৃহস্থ সন্তানগণের 'ডায়েরী” হইতে 


প্রকাশিত। পাচখানি ছবি-সম্ঘলিত__বীধাই ও ছাপ! সুন্দর, 
৩৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২২ টাঁকা! মাত্র। 


বেদাস্তদর্শন বা ব্রন্সূত্ 


শীঙ্করভাব্যের সরলার, ভামতী এবং রত্বপ্রভাটিকা, সটীব 
অধিকরণমালা ও শাস্তরর্পণ প্রভৃতির অনুবাদ ও, তাৎপধ্যনহ। 
চতুঃস্থত্রী দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ । কাপড়ে বাঁধাই ছুই খণ্ড একত্রে ৮২ টাঁকা ।* 
অনুবাদক-_মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। 
প্রাপ্তিস্থান__উদ্বোধন কাধ্যালয়। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলার় 
উনবিংশ শতাব্দী 


শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুবী, এমএ, বি-এল প্রণীত। 

সুন্দর বাধাই, এট্টিক কাগজে ছাপা, 9১৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
মূল্য ৪. টাঁকা মাত্র । ম্বামিজীর সম্বন্ধে গবের্ষাীমূলক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
এইরূপ পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই । 

এই পুস্তকে ছাদশটি বক্তৃতায় উনবিংশ শতাঁবীতে বাহলাদেশে 
ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহার একটি 
ধারাবাহিক ইতিহাস স্বালো্ুনা কর! হইয়াছে । রাজা রামমোহন 
রান হইতে স্বামী বিবেকানন পধ্যন্ত মহাপুরুষদিগের প্রথর 
ব্যক্তিত্বের উপর এবং তদতিরিস্ত সমাজের পৃথক্‌ প্রাণশক্তি ও 
গতির উপর সমানভাবে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণ 
পুস্তকখানিতে শিক্ষণীয় অনেক নুতন বিষম পাইবেন এবং 
উহা পাঠে '্আাপয়প ফল ও সমধিক আনন্দলাভ করিবেন। 








1%০ 


সরল রাজযোগ 
ৃ স্বামী বিবেকানন্দ 
স্বামিজী আমেরিকায় তাহার শিম্ঠা সারা সি, বুলেৰ বাঁডীভে 
কয়েকজন অন্তরকে যোগ" সম্বন্ধে বে বিশেষ উপদেশ দান করেন, 
বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষাস্তব। মূল্য |০ আনা মাত্র। 


এ 
ধন্ম বিজ্ঞান 
৩য় সংস্গবণ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
স্বামিজীব নিউইয়র্কে প্রদন্ত সানটি ইংবাঁজী বক্তৃত। ( উদ্বোধন- 
কফাধ্যালয হইতে প্রকাশিত (৮1779 90161106200 1১1110501)1)) 
061২6110107”) নামক পুস্তকের 'অন্থবাদ। ম্বামিজীব হ'ফটে।ন 
ছবিযুক্ত। ডখল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পুষ্ঠা, মুল্য 8 আন|; 
উদ্বোধ"-গ্রাহক-পক্ষে 1%০ আনা। 


শা এ সাহার ররর 


স্বামিজীর কথা 


স্বামী বিবেকানন্দেব প্রিষশিবা ও ভক্তগণ তাহাকে যে ভাবে 
দেখিয়াছেন তাহাই টন হইল। পুস্তকখানি কিরূপ জদয়গ্রাহা 
হইয়াছে তাহা একবার শপন্ডিলেই বুঝিতে পারিবেন। মুল্য 8০ আনা 
মার । উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে ॥%০ 'আন1। 


গীতাতত্ 
(২য় সংস্করণ ) | চি 
গীতা-ভাব-ঘন মুর্-বিগ্রহ শ্রীবামরুষ্চদেবের অপূর্ব্ব দেবজীবনের মুখ) 
দিয়া গীতাঁতত্ব ব্যাখ্য! করিয়। বক্তা সকল মানবকে বীধ্য ও বস 


করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। উত্তম বাঁধাই এন্টিক কাগজে 
ছাঁপা, মুলা ১॥* টাঁক| মাত্র। উদ্বোধন-গ্রাহকপ্দুক্ষে ১%০ আনা । 


